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জগতের পক্ষে আন্ত সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস 
হইতেছে এমন একটা দরশনশান্ধ যাহাকে মানুষ তাহার 
মমগ্র জীবনের ভিত্তি গ্রহণ করিয়া কৃরুক্োত্র অর্জনের 
যায় উংদাহের মহিত জীবনের কর্দকষোত্রে গ্রমর হইতে 
 গারে। মানুষ বুদ্ধিজীবী, মে যেমন চিন্তা করে তাহার 
জীবনও ঠিক সেইভাবে গড়িয়া উঠে, এইজন্াই মানব জাতি, 
মানব মমাজজের উপর দর্মনশান্্ের প্রভাব এত অধিক। 
যে ফরাদীবিগব ইউারোগের এবং দেই মানে মমগ্র জগতের 
: মমাজ ও রাষ্ীবান যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, তাহার মূলে 
ছিল ভল্টেয়ার। রুশো প্রভৃতি ফরামী দার্শনিকগণের 
চিন্াধারা। প্রাচীন যুগে ভারতীয় জীবনের মূল হৃত্রগলি 
আমিয়াছিল বেদ ও উগনিষদের দার্শনিক তত্ব হইতে, এবং 
আন্তও ভারতবামীর জীবন মূলত; দেই তত্বের দ্বারাই 
নিন্্িত হইতেছে। আধুনিক যুগে পাশ্চাতা্গতে আমরা 
মন্ততার ঘে-রগ দেখিতে গাই, তাহার মূ হইতেছে 
দার্শনিক জড়বাদ। এই জড়বাদের পরিণতি দেখিয়। লোক 
আন ইহার উপর বীতরদধ হইয়া উঠিতেছে, অথচ ধান ধর্মের 
যে অধ্যাত্ববাদ ভাহাতেও লোকের আর আস্থা নাই।& ' 
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নান্ৰ গাছ এমন কোন ব্যাপক আদর্শ, সুষ্পষ্ট ধর্ম পাইভেছে 
নাবাহাকে ধরিয়। গে নিশ্চিতভাবে গ্রগতির পথে অগ্রসর 
হঈতে পারে। বর্তদান যুগের মানুষের জীবন আত্মবিরোধ 
দে পূর্ণ হয়া উঠিয়াছে। সে একদিকে দুখ ও শান্তি 
চাঙিতেছে। অন্যদিকে এমন আচরণ করিতেছে, যাহাতে 
মধ শাস্তির মূলে কুঠারাঘাত কর! হয়। বিজ্ঞান মানব- 
জীবনকে অমদ্ধ ও সর্বাগগসম্পন্ন করিবার জগ্য ইতিমধ্যেই 
যেমব উগাদান জোগাইয়াছে তাহা চমকপ্রদ এবং 
বিজ্ঞানের ভ্রান দ্রুত অগ্রমর হঈতেছে। মানবজাতি যদ 
যথামঙ্নততাবে নিজদের ব্যাপার স্ুবযবস্থিত করিতে গারে, 
তাহা হইলে শুধু কয়েক মানব বা কয়েকটি শ্রেণীই নহে) 
গর্ত পৃথিবীর দকল নরনারীই সুস্থ সম্পাময় সৌনদর্যময় . 
বিলািতার জীবন যাপন করিতে পারে। কিন্ত বিজ্ঞান 
এই সুবাবস্থার কোন মূত্র দিতে গারে নাঈ; ভাই জা 
চাই মানব হৃদয় ও মানর, মানব প্রকৃতির আমূল গ্ি ন 
এবং তাহা কেবল গরম অধ্যাত্বতাত্বর জ্ঞানের দ্বারাই: 
হইতে গারে। গীতায় আমর! এইরপ ভ্রানের সন্ধান পা 

পর ড় ্রবঙষামি ছ্ানানাংজানমু্মমূ। 
যজ্ঞ মুনয় সারে পরাং দিদ্ধিমিতে| গতাঃ॥ ১৪১ 
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শ্রী অঙ্জনকে বলিলেন, “মকল জানের শ্রেষ্ঠ জবান 
পুনরায় আমি বর্ণনা করিতেছি, যাহ! জ্ঞাত হইয়! মুনিগণ 
এই ছখদ্ন্ময় জীবনকে অতিক্রম করিয়! পরম দিদ্ধিলাত 
করিয়াছেন” 

যে-বিজ্রানের বলে অকুল মমুদ্রের মধ্যে বিপদাগন্ 
জাহাজকে সাহায্য করিবার জন্য জাতি'দেশ-নিধ্বিশেষে বন্ু 
জাহাজ বেতারে সংবাদ গাইয়। উরদস্বাসে ছুটিয়া যাইতেছে, 
মানুষ নিজের জীবনকেও বিপন্ন করিয়। অপরের জীবন রক্ষা 
করিতেছে এবং এইভাবে মানুষের অন্তনিহিত দেবাত্বেরই 
প্রমাণ দিতেছে, মেই বিজ্ঞানের বলেই আবার মানুষ, আকাশ 
হইতে প্রচণ্ড বোমা বর্ণ করিয়। শত শত নিঃসহায় 
শিশু নারী রুগ্ন ব্যক্তিকে নৃশংভাবে হত্যা করিতোছ, 
প্রমাণ করিতেছে যে, মানুষের মধ্যে অস্থুরটি এখনও 
মরে নাই। এক এক জন মানুষের রোগ সারাইবার জন্য 
বিজ্ঞান কত গন্থা আবিষ্কার করিতেছে, আবার ক্ষণকালের 
* মধ্যে ব্ষিবাঙ্গের দ্বারা কেমন করিয়া মমৃদ্ধিশালী জনপদকে 
শাশানে পরিণত করিতে পারা যায় হারও মারণান্ 
জোগাইতেছে। মানুষ এক হাতে যাহা স্থটটি করিতেছে 
অন্য হাতে তাহাই ধ্বংম করিতেছে; মানব জীবন হইয়| 
উত্িয়াছে যেন একট। দারুণ দুঃস্বপ্ন বা পাগলের উদ্দাম 
ত্য (06 01650000601 016 ০10 75 & 
দাত 1090 01621] 2100 এ 0120 016 2 1]18--911 
10100100 )। মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি, মানুষ 
তাহা ধরিতে পারিতেছে না; তাই পরম্পরবিরোধী লক্ষ 
বাষনার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া গভীর গরল পাথারে 
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পতিত হইতেছে। ভাই আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন 
হইতেছে, এমন এক দর্শন শান্তর যাাদ্ারা মানুষ নিজের সত 
সধ্বন্ধে সঙ্ঞান হয়! উঠিবে, জগং কি, মানুষ কি, জগতে 
মানুষের স্থান কি, মানব জীবনের প্রত লক্ষা ও গতি কি 
এই জব সম্বন্ধে এমন একটা পূর্ণ সমগ্র জবান লাভ করিবে, 
যাহা ক্রমগ্রগতিঙীল বিজ্ঞানের জ্ঞানের ছারা এবং দৈননিন 
জীবনের অভিজ্রা ছারা পদে পদে ব্যাহত হইবে না, পরস্ত 
যাঙ্তার মধ্যে মানুষের মকল ভান, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির 
সমন্য় হইবে, যাহাকে মানুষ সমগ্র হাদয় মন প্রাণ দিয়া 
গ্রহণ করিতে পারিধে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ এই 
মর জগতেই মান জীবনের এক অপূর্ব অত্যানস্যয সিদ্ধির 
দিকে নিঃসংশয়ে অগ্রসর হইতে পারিবে। 

এইরূপ একট। দার্শনিক সমন্বয়ের প্রয়োজন যে কেবল 
এখনই দেখ! দিয়াছে তাহা নহে, যুগে যুগে এইরূপ সমন্বয় 
অনেক বার হইয়া গিয়াছে এবং সেই মব সমন্বয় মানুষকে তাহার 
বিকাশের অবস্থা অনুযায়ী পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে * 
মাহাযা করিয়াছে। ইউরোপে এইরূপ সমন্বয় হইয়াছে গ্রথন 
গ্রীসের দার্শনিক চিন্তাধারায় এবং পরে মধ্যযুগে ক্যাথ .ক 
ধশ্মততবে। ভারতের প্রাচীন ধধিগণ আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে 
ধাহা জগতের পশ্চচতে যে দেব জগতের সন্ধান পাহয়াছিলেন 
তাহাই তংকালোচিত তাব ও ভাষায় বেদে বমিত হইয়াছে 
£ব তাহাই হইয়াছে ভারতের সভ্যতার, ভারতীয় জীবন ও 
মমাভের আধ্যািক ভিত্বি। উপনিষদ পূর্বতন ধধিগণের 
৮৭৭ অধাত্ব উগলব্ধিকে গ্রহণ করিল এবং তাহা হইতে 
আএঙ বাঁধিয়া, ভাহাকে ভিত্তি করিয়া অধ্যাত্ব জ্ঞানের গভীর 
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ও সমূচ্চ সমন্বয় সাধন করিল। ভারতের এক “অতি মমৃদ্ধ 
অধ্যাত্ব মুগে যে-মকল মত্য দুষ্ট ও উপণনধ হইয়াছিল 
উপনিষদ সেই সবকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মধ্যে মহান, 
সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে । কালক্রমে এই উপনিষদ হইতেই 
আবার বনু মত, বহু দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব হইল, নান] মুনির 
নানা মতে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়৷ উঠিল; এই সবের, শেষ 
সমাধান হইয়াছে গীতায়। বর্তমানে আবার যে নৃতন 
দার্শনিক সমন্বয় মানবজীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় 
বলিয়৷ অনুভূত হইতেছে, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার 
অপূর্ব সময় এই গীতার মধ্যেই আমরা তাহার স্ৃগ্রশস্ত 
ভি্িটি প্রাপ্ত হই। 

_. বর্তমান যুগে ধর্মের বিরুদ্ধে যে মনোভাব সর্বত্র দেখা 
যাইতেছে, যাহার দ্বারা আমাদের দেশের বহু শিক্ষিত 
বাক্তিও গ্রভাবিত হঈটতেছেন,ইহার উৎপত্তি হইয়াছে পাশ্চাত্য 
দেশে। পাশ্চাত্য দেশের ধন্ম হইতেছে খ্রীষ্টান ধর্ম এবং 
* ইছার উপর মানুষ শ্রদ্ধ! হারাইয়াছে প্রধানত; দুইটি কারণে। 
প্রথমতঃ ধর্মের নামে পাশ্চাত্য দেশে মানুষের উপর যে নৃশংস 
অত্য।চার হইয়াছে ভারতবামীর নিকট তাহ! কল্পনাতীত । 
১৫৭২ খুষ্টাবে ফরামীদেশে যখন দশ সহস্র প্রোটেট্টাণ্ 
মতাবলম্বীকে ধর্মের নামে নিষ্ুরভাবে হত্যা করা হয় তখন 
তাহাতে রোমের পোপ এবং ইউরোপের সর্ধত্র ধর্মপ্রাণ 
ক্যাথলিকগণ পরম হ্র্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপধন্ম 
(ছঞঞ্য ) দমন করিবার জন্য পোপ যে [10191007 বা 
যাজকীয় আদালতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা 
সমগ্র ইউরোপে কত লোককে যে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে 


( ৬) 

তাার ইয়া নাই। এক ম্পেনেই অন্তত. ৭ মহত 
বাক্তিকে এইভাবে হত্যা! কর! হয়। তাহাদের অপধর্মের 
জন্য তাহাদিগকে অনন্তকাল নরকে দগ্ধ হইতে হইত, 
তাহাদের মর শরীরকে দগ্ধ করিয়া সেই অনন্ত নরক হইতে 
তাহাদিগকে রক্ষা করা হইল, ইহা ছিল খুষ্টান ধর্দনেতাদের 
যুক্তি! শ্বষ্টান ধর্ম সর্বদা ধর্মে, দর্শনে, বিজ্ঞানে 
স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন গবেষণা জোর করিয়। দমন 
করিয়াছে। ইটালীর বিখ্যাত দার্শনিক বুথে ইন্কুইজিশন্‌ 
কর্তুক সাত বংসর কারারুদ্ধ হষয়াছিলেন এবং শেষকালে 
তাহাকে পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক সার্ডেট্মুকে 
জেনেভায় ভীবন্তু দগ্ধ কর! হইয়াছিল। নূর্ধা জগতের 
কে্্ু, এই কথা বলিবার দুঃমাহইসের জন্য গালিলিওকে' 
অশেষ নিধ্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছল। সমাজ ও 
রাজনৈতিক ফেএেও চাষ্ঠ নিষ্যাতনের যন্ত্র হইঘাছ। 
স্পেশের রাজতন্ব ও কশিয়ার জারের ছারা গ্রজাদের উপর যে 
অতাচার হইত, চার্ট ছিল তাহার সহায়। একশত বংসর * 
গৃরেওজান্মানিতে যখন রাস্তায় প্রথম গ্যাসের আলো দেওয়া 
হয় তখন গাদ্রগণ তাহা ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন, 
কারণ রাত্রিকে দিন করিয়া তুলিলে ভগবানের বিধানের 
বিরোধিত। করা হয়! আজও খৃষ্টান চার্চের এই 
রতিক্রিয়ামলিক মানাভার দূর হয় নাই। 

একদিকে ধর্দের নামে এই মব অনাচার ও শত্যাচারে 
আধুনিক মানবের মন ভিজ্ত হই উঠিয়াছে, অন্যদিকে 
উড়বিজ্ঞানের আবিষ্কারদকল খৃষ্টান ধর্মের মূলোচ্ছেদ করিয়া 
দিয়াছে। ই'গের একজন শে মনীষী জুলিয়ান হাকজুলে 


৮ 
তাহার নব-প্রকাঁশিত 74120% 77110%/ 72742170% 
পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টানদের ব্যক্তিক ভগবানের সহিত 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারদকলের সামঞস্ত হয় না এবং ইহাই 
হইতেছে বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশের মাধারণ মনোভাব। 
বিজ্ঞানের মহিত সামগ্রস্ত রাখিয়া বার্গশ প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
দার্শনিকগণ ভগবান মন্বান্ধ যে পরিকল্পনা! করিয়াছেন তাহাতে 
তিনি সর্ধন্ঞ সর্বশক্তিমান নহেন এবং জগতের উদ্ধে কোথাও 
অবস্থিত নহেন, তিনি এই জগতরূপেই অভিব্ান্ত হইতেছেন, 
সংসারের সকল দুঃখ দন্দ শুভ অশ্তুভের ভিতর দিয়া, সকল 
জীব, সকল মানু!ষর ভিতর দিয়! নিজকে ক্রমশঃ চেতনতর, 
গুর্তির করিয়া তুলিতেছেন।* কিন্তু এইরূপ ভগবানকে 
লইয়া ধর্ম চল না, তাই লোকে জীবন হতে ধর্মকে 
বাদ দিতে চাহিতেছে। সেই সাক্মই পাশ্চাত্যদেশে আর 
একটি মনোভাব দেখা দিতেছে, তাহ হইতেছে নাস্তিকতার 
বিরুদ্ধে গ্রতিক্রিয়৷। জড়বাদ ও নাস্তিকত| জগৎকে ধ্বংসের 
মুখে লইয়া চলিয়াছে দেখিয়া অনেকেই এখন উপলব্ধি 
করিতেছেন যে, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকত। ভিন্ন মানব জাতির 
কল্যাণ নাই। কেহ কে ভগবানকে বাদ দিয়াই ধর্ম 
চাহিতেছেন। সে-ধর্মে ভগবানের পরিবর্তে মানুষই 
হইবে মানুষের উপান্য দেবতা, এবং এই মতবাদই 
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(৮) 


ভিউন্যানিজিম্‌ (নু গ12190) নামে কথিত। গাশ্চাা দেশে 
আনেকে গ্রাজকাল এই একই কাঁরধে বৌদ এর দিকে 
আক হইতেছেন। নৈতিকতার দিক দিয় 2 বর্ম খুবই 
উচ্চ ও উদার, অথচ উহাতে ভগবান মন্বথ্থে বান পরি- 
কয়পন! না থাকায় আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত উহার রোধের 
কোন মন্তাবন| নাই। 

কিন্তু ব্যক্তিক ভগবান, 26150181 0০৫ এর জন্তা মানুষের 
সদয় গভীরতম আকুতি ও আবাক্ষ। রহিয়াছে এবং 
ভগবানকে বাদ দিয়া যে ধর্ম হইবে তাহা বেশী লোককে 
আকৃষ্ট করিতে গারিবে না। বুদ্ধ৪ ভগবানের অস্তিত 
অস্বীকার করেন নাই। ভগবান অচিন্তা, অনির্দে্, মানুষ, 
মন বুদ্ধির যুক্তি তর্কের দ্বার ঠাহাকে ধরিতে গারে না, 
অতএব মানুষ যাহাতে ভগবানকে লইয়া বৃথা তর্ক না করে, 
সেই জন্যই বুদ্ধ ভগবান এন্বন্ধে নীরব ছিলেন; যে দাধনার 
দ্বারা মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিতে পারে সেই 
সাধনার উপরই জোর দিয়াছিলেন। বৌদ্ধরাও শেষ পর্যন্ত 
বুদ্ধকেই ভগবানের ন্বায় উপাসনা করিয়া মানব ঙ্গ "যর 
চিরন্তন ক্ষুধা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট, দক 
নামতঃ বঙ্জন করিয়াছে কিন্তু তাহারা ভগবানের পরিবর্তে 
যে-ভাবে লেনিনের পৃক্ধা প্রবর্তন করিয়াছে তাহ! সেই 
প্রাচীন ধর্বত্তিরই বগান্তর মাত্র। গীতা মানুষের এই 
চিরন্তন সদয় বৃত্তির হিমাব লইয়াই পরম পুরুষ গুরুযোত্তমকে 
উপাস্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছে। গীতাও স্বীকার করিয়াছে 
যে, ভগবান ভাহ!র শ্রেষ্ট সন্তায় অচিস্তা, অনির্ববচনীয়, 
মনি, নহি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিছুর্দেবা ন দানবা!। 


(৯) 
কিন্তু তিনিই আবার এমন রূপ ধরিয়া আসেন যাহাতে 
মানুষ তাহাকে ধারণা করিতে গারে, তাহার সহিত মকল 
গ্রকার ঘনিষ্ঠ মনবন্ধ স্থাপন করিয়া াহারই ভাব, তাহারই 
প্রকৃতি লাভ করিতে গারে, 'মম সাধন্দযমাগতাঃ । আধুনিক 
পাশ্চাতা দার্শনিকগণ যে দেখিতেছেন, ভগবান এই 
জগতের মধ্যেই অনুম্থাত, জগতের বিকাশের সঙ সঙ্গে 
উহারও বিকাশ হইতেছে & গীতা ইহাও স্বীকার করিয়াছে, 


পুরুষ: প্রকৃতিষ্থো হি ভুঙকে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌।:... 
কারণং গুণমঙ্কোইদ্য মদসদ্যোনিজম্ন্থ | ১৩২১ : 


পুরুষ প্রকৃতির সহিত নিজকে এক করিয়া দিতেছেন, প্রকৃতির 
. কর্মে কর্ম করিতেছেন, প্রকৃতির বিকাশে বিকশিত হইতৈছেন, 
মানুষের সকল সখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ষা, ছন্দ মিলনের 
ভিত্তর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু গীতার মতে 
ইহা কেবল গুরুষের বাঁ ভগবানের একটি ভাব (850৩৫), 
ক্ষরভাব। আর একভাবে পুরুষ প্রকৃতির লীলা হইতে মুক্ত, 
উপদ্রষ্টাঅনুমন্ত।__প্রকৃতির পরিবর্তনে তাহার পরিবর্তন নাই, 
ভিনি কৃটস্, অচল, কব, অক্ষর পুরুষ । আর এই ছুইভাব ক্ষর 
ও অগ্গর, সক্রিয় ও নিক্কিয়। পরিণা ও অপরিণামী একই 
সঙ্গে ধাহার মধো স্থান গাইয়াছে তিনিই পুরুযোত্তম। 
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াহারই গরাপ্রকৃতি জীবরূপে আবিভূতি হইয়৷ এই জগং 
্রপঞ্চকে ধরিয়া রহিয়াছে, বিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু এই 
বিশাল জগং তাহার শক্তির কণামাত্র, তিনি এ-সবের বহু 
উদ, এই জগৎকে তিনি তাহার একটিমাত্র ক্ষুত্র অংশের 
দ্বার ধরিয়া রহিয়াছেন, 

বি্টভ্যাহমিদং কৃসমেকাংশেন স্থিতো। জগৎ । ১৭৪২ 

অতএব আমরা দেখিতেছি, বিজ্ঞান, দর্শন বিভিন্ন দিক 
দিয়া বিভিন্ন ভাবে ভগবানকে যে-রূপ পরিকল্পনা করিয়াছে, 
যকিক ঈশ্বর বিশ্বগত নিরবযক্তিক সন্ত, বিশ্বাতীত পরম 
অনির্বচনীয় মন্তা, এ-সবেরই অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে গীতার 
পুধোত্ম তত্বের মধ্য; ভগবানকে এইরূপে সমগ্রভাবে 
জামিয়া এবং তাহার নিকটে মমপূরণভাবে আত্মসমপূ্ণ করিয়াই 
মাখ তাহার মনুযাের পূ্তিম বিকাশ করিতে পারে, মানব 
জীবনের গরম লক্ষ] উপনীত হইতে গারে। 

ইউরোপের স্ায় ভারতে কখনও ধর্দের নামে অমন 
সণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় নাই আর ভারতে ধর্ম কখনও 
দর্শন, বিজ্ঞান বা স্বাধীন চিন্তার পরিপন্থী হয় নাই। ভারতে 
নিরীশ্বরবাদী সাংখাকেও উচ্চতম স্থান দেওয়া হইয়া, 
নিরাজরবাদী বৌদ্ধধন্মা এই ভারতের আবহাওয়!তেই 
পরিবন্ধিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন গ্রকৃতি, 
তাহাদের গ্রয়োজনও ভিন্ন, যে যে-ভাবে ভগবানকে উপাসনা 
করিতে চায়, করিতে গারে, তাহাকে সেই ভাবেই উপাসনা 
করিবার সুযোগ দিতে হইবে । যদি কে ভগবানের অস্তিত্ব 
অধীকার করিয়া এই এহিক জীবনের সুখ, ভোগকেই পরমার্থ 
বলি গ্রহণ করিতে চায় তাহাকৈও মেই সুযোগ দিতে 
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হইবে) ভারতে চার্ধাক দর্শনে এইরূপ মতই প্রচারিত 
হইয়াছিল। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, 

. যে যথা মাং গ্রগদ্ান্তে তাংস্তথৈব তজাম্যহম্‌। 
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“হে পার্থ, যে যে-ভাবে আমার ভঙজনা করে, আমি 
তাহাকে সেইভাবেই ভজনা করি। মনুযুগণ সর্বপ্রকারে 
আমার পথেরই অনুসরণ করে।” শ্রীরামকৃ্। বলিয়াছেন, 
“্যত মত, তত পথ” বস্তূত; গীতার মতে “যত মানুষ, তত 
গথ।” গীতার এই শ্লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্ছিমচন্্ 
বলিয়াছেন, “ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। হিন্দু ধর্মের তুল্য 

. উদার ধর্ম আর নাই_আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহা- 

বাক্যও আর নাই ।” 

দর্শন, বিজ্ঞান, সমাঁজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভারতে 
এইসবই হইতেছে ধর্মের অন্তর্গত, ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত, 
ভারতবাসীর সমস্ত জীবনই হইতেছেধন্ বা ভগবানের উদ্দেশে 
বজ্ঞ। হিন্দৃধর্মোর অন্তর্গত নান। শাখ! ও সম্প্রদায় আছে এবং 
তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে তিনটি অঙ্গ। প্রথম, বাহক 
আচার অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ বহিমুখী, এই সকল আচার 
অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই ক্রমশঃ তাহারা অন্তমুবী হইয়া 
উঠে। বাহিরে যাহা হোমের অগ্নি তাহাই হ্বদয়ে ভগবদ্‌ 
আকাজ্ষা রূপ উর্দমুখী জলম্ত শিখার গ্রতীক; দেবতার 
উদ্দেশে ধূপ, দীপ, নৈবেগ্ঠ উৎসর্গ করিতে করিতে মানুষ সমগ্র 
জীবনকেই ভগবানের উদ্দেশে যজ্জরূপে উৎসর্গ করিবার 
শিক্ষা লাভ করে। এই সব আচার অনুষ্ঠান অনেক সময়ে 
'অর্থহীন, অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতে পারে বটে কিন্ত শুধু 
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মন বুদ্ধি যুক্তি তর্ক লইয়াই মনা নহে; মানুষের আছে দেহ, 
প্রাণ হৃদ়_এই দকলেরই উপরে অধ গ্রভাব বিস্তার 
করিয়া ক্রমশ; ইহাদিগকে রগান্তরিত করিতে হইবে। মানব 
বন বিকাশের এই সমর গ্যোজনকে লক্ষ্য করিয়াই হিন্দু 
র্দের নানা আচার অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। এই সকল 
আচার অনুষ্ঠানের সাধারণ লক্ষণ হইতোছ শুচিতা, সৌন্দর্য্য 
এ প্রতীকত| দৌন্দর্্য উপামনার ভিতর দিয়া কেমন 
করিয়। চির-ুন্দর ভগবানের দিকে অগ্রমর হইতে হয়, 
ভারতের সাহিত্য, ভারতের মঠ ও মন্দির, ভারতের ধর্ম 
ম্ব্বীয় আচার ও অনুষ্ঠান তাহার অপূর্ব নিদর্শন। 
দ্বিতীয়ত; এই ধার্মের আছে দার্শনিক ভিত্তি। ঈশ্বর কি, . 
জীব কি, জগং কি, ঈশ্বরের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ কি, 
জীবের শ্রেট গতি কি, মানব জীবনের পূর্ণতম সিদ্ধি ও 
সার্থকতা কিসে, এইদব মনবন্ধে ন্ায়ম্গত যুক্তির উপর 
িুস্থানর সকল ধু ্রতিষটিত। বর্তমান বিজ্ঞান যুক্তি ও 
"গবেষণার ফলে জীব ও জগং মন্থন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার 
করিতেছে, হিন্দুর দর্শনের সহিত তাহাদের বিরোধ নাই 
দাত রূপ [30101 বা ভ্রমবিবর্তনবাদের কথা | 
যাইতে পারে। জড় গ্রকৃতি হইতেই কেমন করিয়া! ক্রমশঃ 
প্রাণী জগতের আবি হইয়া, এইসকল ন্বনধে বিজ্ঞানের 
" গবেষণার ফলে বু্টান ধর্ম প্রভৃতির মূলে আঘাত গড়িয়াছে। 
কিন্তু যে ক্রমবিবর্ধনবাদ আধুনিক বিদ্ান অতি অম্পষ্টভাথে 
ধরিধার ও বুঝিবার গ্রয়াম করিতেছে, উপনিষদের খষিগণ 
ধহ পূর্ধেই তাহার সুষ্পষ্ সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। 
তীয়, হিনুস্থানের প্রতোক পূর্ণাব়ব ধর্শের এক 
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নিগৃড আশ আছে, অধ্যাত্য বা যোগমাধনা। জাচার 
অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়, দার্শনিক চিন্তা বিচারের তির দিয়া 
যাহাদের প্রাণ, মন, হাদয়ের যথেষ্ট পুষ্টি ও বিকাশ হইয়াছে, 
অধ্যাত্ব জীবন লাভের যোগ্যতা যাহারা লাভ করিয়াছেন - 
তাহাদের জন্যই এই নিগৃঢ় সাধনা। এই সাধনার দ্বারা চেতনার 
রূপান্তর সাধিত হয়, মানতষ মানব চৈতন্য হইতে উঠিয়া 
ভগবং চৈতা্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের স্তায় 
হিন্দু দন কেবল বুদ্ধি-বৃত্তির চরিতার্থতার জ্থাই জীব, জগত, 
ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করে নাই। যাহাতে মানব এই 
সকল তত্বকে অবলম্বন করিয়া সাধনার দ্বারা কার্যত; নিজের 
জীবনে রূপান্তর সাধন করিতে পারে, মুক্তি বা দিব্য অধ্যাত্ম 
জীবন লাভ করিতে পারে, হিন্দু ধর্মে সে-সন্বন্ধে নিগৃঢ় শিক্ষা 
দেওয়া হইয়াছে। অতএব এই ধর্মের ভিত্তি অতিশয় সুদূঢ়। 
আপাত-দৃষ্টিতে হিন্দুধর্দবের যেঅংশকে অযৌক্তিক বা 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়, একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান 
করিলে তাহারও সার্থকতা ও উপযোগিতা বুঝিতে পারা যায়। 
এই জন্যই হিন্দুধর্ম সহত্র সহ বংসর কত গুরু বাধা বিপত্তি 
অতিক্রম করিয়। আজও মঞ্জীবিত রহিয়াছে এবং বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক যুগের সকল মন্দেহ ও সংশয়কে জয় করিয়া মানব 
সমাজ, মানব জাতিকে প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিতে 
অগ্রসর হইয়াছে। | 
হিন্দু ধর্মেও মাঝে মাঝে গ্লানি আদিয়। জুটিয়াছে, ধর্ষনের 

মূল সত্যকে হারাইয়! মানুষ বাহক আচার অনুষ্ঠানকেই বড় 
করিয়া ধরিয়াছে, বলিয়াছে, “ইহাই সব, ইহা ছাড়া আর 
কিছুই নাই,” নান্তদস্তীতিবাদিনঃ। কিন্তু যুগে যুগে যখন 
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এইরপ ধরছে প্রানি উপস্থিত হইয়াছে, তথন সেইন দূর 
করিয়া মানুষকে মতা ধর্মের গথে পুন: গরতিষ্টিত করিতে সাধ, 
সক, মহাজনের অভাব এই পুণা ভারতভূমিতে কধনই হয় 
নাই। অবশ্য ভারতের সকল লোকই যে ধাম্মিক বা 
আাধ্যািক হইয়] উঠিয়াছে একথা বল! যায় না। সকল 
দেশেরই অধিকাংশ মানুষ হইতেছে বহিমু খী,এহিকতাগরায়ণ। 
এবং ভারতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু বহুকাল- 
ব্যাপী আধ্যাপ্বিকতামূলক সভ্যতার প্রভাবে ভারতে এমন 
পরিবেষ্টন গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবাসীর হবদয় মন এমন 
তাবে তৈয়ারী হইয়াছে যে, ভারতবাসীর মনকে ঘত সহজে 
আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট করা যায়, ভারাতে অধ্যাত্ব 
সাধন! যত সহজে সুফল গ্রসব করে এমনটি আর জগতে 
কপি দুষ্ট হয় না। বৌদ্ধ ধর্মোর কঠিন দার্শনিক তত্বগুলি 
তারতের নিয়ম শ্রেণীর লোকও যে-ভাবে হদ়ঙ্গন করিয়া- 
ছিল, অন্য কোন দেশের লোকের পক্ষেই তাহ! মন্তব হইত 
না। বেদাস্তের মহতী শিক্ষা ভারতবামী আপামর জন- 
সাধারণের মঙ্জাগত হইয়। গিয়াছে বলিলে অতুযুক্তি হইবে 
না। অতএব গং যে আজ এক নৃতন আধ্যাত্মিক মম, 
আধ্যাত্মিক অত্যুথানের গ্রয়োজন একাম্ত ভাবে অনুভব 
করিতে আর্ত করিয়াছে, এই পণ্যভমি ভারতবর্ষ তাহাতে 
: নেতৃত্ব করিবে এপ আশা করা কিছুমাত্র অগ্থায় হয় না। 
পশ্চান্ দার্শনিক চিন্তাধারার মূল উৎম গ্রীক দর্শন যে 
ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে 
সন্দেহের স্থান নাই। সম্প্রতি একজন বিখাত ইট্ররোগীয় 
বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শুধু দাশশনিক চিন্তারই 


(১৫) 


নহে পরন্ত আধুনিক নবতম বিজ্ঞানেরও মূল ধারাগুলির 
উৎস সন্ধান করিলে প্লেটোর (01210) মধ্যে পাওয়া যায়। 
গ্রীমদেশে কিন্বদন্তী আছে যে, অন্যান্য গ্রীক্‌ দার্শনিকের 
যায় গ্লেটোও ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং ভারতের 
গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণের শিব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্লেটোর 
দার্শনিক গ্রন্থের ভাষার সহিত কোন কোন স্থানে উপনিষদের 
ভাষাগত সাদৃশ্য দেখিয়। মোক্ষমূলর অনুমান করিয়াছেন যে, 
প্লেটো ভারতীয় দর্শনের মহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। 
ৃ্টন্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, উপনিষদে জীবকে রথী 
এবং ইন্ছরিয়সমূহকে অশ্ব বলিয়! বর্ন। করা হইয়াছে 
( কঠোপনিষং__১1৩৩-৪)| প্লেটো তাহার 01161115 
নামক গ্রন্থে হুবছ এই উপমাটি প্রয়োগ করিয়াছেন 
অধ্যাপক আকুইক্‌ (7. 1 [1510:) প্রতিপাদন 
করিয়াছেন যে, প্লেটে। তাহার বিখ্যাত রিপাবলিক 
(8০০০১]০) গ্রন্থে যে মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন ভাহা 
ভারতীয় মতবাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। অধ্যাপক উইন্টার- 
নিজ তাহার বিশ্বসাহিত্য মননে গ্রন্থে বলিয়াছেন, “গার্কে 
অনুমান করেন, 761801015 [3010610055, 10820185 
[081001105 এবং [300015এর দার্শনিক মতবাদ ভারতীয় 
সাংখ্যদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। পীথাগোরাম যে 
সাং্যদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আর 010910 ও ৩০-0181010 দর্শন যে ভারতীয় 
দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা! 
নিশ্চিত।” প্রাচীন পারসিক জাতির সহিত গ্রীসের বৈষয়িক 
ব্যাপারের ন্যায় চিন্তা রাজ্যেও আদান প্রদান চলিত। 


(১৬) 


ভারতীয় দার্শনিকগণের চিন্তাশ্রোত যে পারমিকগণের মধ্য 
দিয়া গ্রীসে গ্বেশ লাভ করিয়াছিল ইহা! মন্তবপর বলিয়া 
মনে হয়। 

পাশ্চাত্য দেশের দুটি শ্রেষ্ঠ মাধুনিক মনীষী হইতো[ছুন 
নীটশে এবং বারশ। নীটশের মূল মত অভিমানববাদ। 
মানুষকে তাহার মানবনধ ছাড়াইয়। এক নৃন উচ্চিতর জীবন 
লাভ করিতে হইবে; আর নীটুশে বলিয়াছেন যে, আগ্লেক- 
জার, নেগোলিয়ন্‌ প্রন্ততি অসাধারণ মানবগণ তাহার 
অতিমানাবর আদর্শ নাহন। মানু যেমন বানর অপেক্ষা 
বড়। অভিমানব তেমনি হইবে মানুষ মপেক্ষ। বড়, একটা 
নৃঙন জাতি, 90৩6 &। গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে দূত 
এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। বর্তমান মানুষের যে দেহ, প্রাণ, 
মন, বুদ্ধির জীবন, ইহ। হইতেছে মন্াদি তিনগ্াণর খেলা, 
অঙ্জানের জীবন, এই র্রয়ের উপরে উঠিয়। এক মহত্তর 
ভাগবত টৈতান্ত গ্রতিষ্টিত হইতে হইবে, “নিষ্ে্াো 
উবার্জ্”। কিন্তু এই অভিমানবন্ধের প্রকৃত ববরূপ কি 
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288 
এবং কেমন করিয়া ভাহা লাভ করিতে হইবে, নীটুশের দৃটি 
তাহার সন্ধান পায় নাই। সাধারণ পাশ্চাত্য ভাবের 
বশবর্তী হইয়। নীটুশে মনে করিয়াছেন যে, মকল প্রকার 
র্বলতাকে নির্দমভাবে বর্জন করিয়। শুধু শক্তির অনুশীলন 
করিলেই মানুষ অভি-মানবন্ধ লাভ করিবে এবং এই 
জন্যই নীটমে খ্ীষ্টধর্মের শিক্ষ। দয়া, স্েহ প্রভৃতি কোমল: 
্রবৃত্ধিকে নিন্দী করিয়াছেন। কিন্তু এই ভাবে হ্বদয়ের 
কোমলবৃত্তিগুলিকে দমন করিলে মানুষ অন্ুরে পরিণত হয়, 
অভিমানবন্ধ লাভ করিতে গারে নাঁ&। গীতা বলিয়াছে 
মান্গুষর মধ্যে যাহা কিছু সত্য, শিব, সুন্দর আছে সে-সবের 
উচ্চতম বিকাশ করিয়াই মানুষ অতিমানবন্ধ লাভ করিবে, 
গীতার অতিমানব অসুর নহে, দেবতা_-মে হইবে ভগবানের 
মহিত সমধন্মী, মম সাধর্দ্যমাগতাঃ, মন্তাবমাগতাঃ; এবং 
ইহার উপায় শুধু শক্তির অনুশীলন নহে, ইহার উপায় 
হইতেছে কর্ম, জ্ঞান। প্রেম গ্রভৃতি মানুষের মকল 
দিব্য প্রবৃত্তি ও প্রেরণাকে ভগবদ্মুখী করিয়া মানব 
জীবানের মকল অন্তাবনার পূর্ণতম বিকাশ করা। আমর! 
সর্বদা যাহাকে ভাবনা করি, ধাহাকে আমাদের সমস্ত হৃদয় 
মন দিয়। ভালবামি আমরা তাহার ভাব লাভ করি, বন্তৃত; 
তাহাই হইয়া উঠি। ভগবানের ভাব, ভগবানের সাধন্্যলাভ 
করিবার উপায় হইতেছে সর্বদা তাহারই ভাবনা করা, 
সদা তন্ভাবভাবিতঃ এবং ইহার অর্থ হইতেছে ভগবানের 





বলের অন্নশীলনে স্মপষ্টভাবে প্রতীয়মান এবং বর্তমান জগতে ইহা 


অন্তান্ জাতিকেও প্রভাবিত করিতেছে। 
৩ 


(১৮) 


টদ্দেশে যক্জরূপে আমাদের সকল কর্ম করা, সমগ্র জ্ঞানের 
দ্বার ভগবানকে যেমন বিশ্বর অতীতে তেমনিই বিশ্বের 
গ্রতেক জীব, প্রত্যেক অনু পরমাণুতে অনুস্থযত দেখা এবং 
সর্জন্র রাহাকেই আমাদের হ্বদয়ের মমন্ত প্রেম € 
ভালবাস নিবেদন করা, 
সর্বভৃতস্থিত' যে মাং ভজত্যেক্মাস্তিতঃ | 

ইহাই হইতেছে গীতোক্ত সাধনার সারতন। 

ভগবানের সাংধ্যালাত বগিতে কি বুঝায় গীতা কোথাও 
ভাহা স্পষ্ট করিয়। বাল নাই, উত্তমন্‌ রহস্তমূ বপেই ইহাকে 
রাখিয়। দিয়াছে: গীতা যে সাধনার ইঙ্গিত দিয়াছে ভা। 
শনুদরণ করিয়াই মাধকুগণ আপন আপন জীবনে এ ূ 
রস্াক দিদ্ধ করিয়। তুলিতে পারিবেন । অভিমানববাদর 
বাখা। করা গীতার উদ্দেশ্য ছিল না,সেই যুগে সন্াষের দিকে, 
জীবন ও কর্ম ভাগের দিকে যে প্রবৃত্তি ভারতীয় ধাতব 
মাধনার প্রাচীন সামগরস্ নষ্ট করিভেছিল সেইটির প্রতিরোধ 
করাই ডিল গীতার মাক্ষাং উদ্দেশ্য । অর্জনের মন্যাম ও কর্ম 
ভাগের প্রবৃত্বিক তীব্রভাবে নিন্দা করিয়া গীতার শিক্ষ। 
আস্ত হইয়াছে এবং এইটিকে মূল দমস্তারণে গ্রহণ করিয় ” 
গীতার সমগ্র শিক্ষ। কথিত হইয়াছে। গীতা জোরের সহিত 
“লিয়াছে যে, ভগবানে আত্মসমররণূর্বক এই সারে 
কথ করিয়াই মানুষ উচ্চতম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, 
ইহার জন মাদার ভাগ বা সন্গাসের কোনই আবশ্বকত। 
নাই, 

কর্মীর হি সংসিদ্িমাস্থিতা জনকাদর়। 

নিন শাস্ের উপরে প্রতিষিত মক্রিয়তা, ইহাই গীতার 


(১৯) 


্রস্তাব। অচল অটল শাস্তির ভিত্বি'ত বৃহত্তম কর্ম করা, 
গরম আতম্তরীণ শাস্তি ও নীরবতার মুক্ত অভিব্যক্তিরূপে 
মংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম অর্বাক্মুন্দররূপে 
মম্পন্ন করা- ইহাই গীতার মন্দ কথা। ভারতে বৌদ্ধধর্মের 
প্রবল বস্তার সম্মুখে গীতার এই কল্যাণময় শিক্ষা দাড়াইতে 
গারে নাই, পরে আচার্য শঙ্কর কর্তৃক তীব্রভাবে মায়াবাদ ও 
স্ন্যাসের মাহাত্য গ্রচারের ফলে এই শিক্ষা একেবারেই নষ্ট 
হইয়। গিয়াছে। গীতার শিক্ষা অনুমারে জীবনকে গঠন 
করিয়া অতিমানবন্ধের দিকে অগ্রপর হইবার যুগ্ন তখনও 
আইসে নাই। গীতার যে সাধন্শ্যের আদর্শ, ভগবানের 
ভাব ও গ্রকৃতি লাভের আদর্শ, ইহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে 
' যীপ্ুধুষটের রহস্যময় টক্ভিতে, “0৩ 9৫1 2১ 9০ 
[80৩7 10016250115 0৫9) নীটুশে। বাশি, 
আলেকজাণার প্রভৃতি আধুনিক মনীষীগণের শিক্ষায় 
আমরা এই আদর্শেরঈ ক্ষীণ আভা দেখিডে পাই। 
কিন্তু গীতার শিক্ষার গূরৃতম মর্্রটি বিকশিত হইয়াছে 
শ্রীঅরবিন্দের যোগে; মানুষ কেমন করিয়া ভগবানের নিকট 
ূ্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অভিমানস টৈতন্ে প্রতিিত 
হইবে__ইহাই হইতেছে মেই যোগের মূলকথা। 

আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষী হইতেছেন বাগর্শ | 
তাহার প্রধান কথা এই যে, এ জগতে কিছুই স্থির 
নহে, এ জগৎ এক মহান প্রাণ শক্তির (212% 2121) খেলা, 
অনবরত এখানে পরিবর্তন, বিকাশ ও স্টি চলিতেছে, এবং 
এই সব বিকাশের ভিতর দিয়া জগৎ এক অভূতপূর্ব আদর্শের 
দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই প্রাণশক্তি একদিন মর্ত্যলোকে 


৮) 


যততাকেও জয় করিবে, এমন স্বপ্নও বার্গশ দেখিয়াছন। 
ভগবান এই প্রাণশক্তি ছিন্ন আর কিছুই নহেন, ঈ সির 
ভিতর দিয়া তিনি ক্রমশ: পূর্ণতা ও অমৃতত্বের দিকে অগ্রসর 
টান এই মত এবং ইহার ূর্ববন্তী ডাঁইনের ক্রম- 
বিবর্তনবাদ ্রী্টান ধর্দের ভিত্িটি ন্ট করিয়া দিয়াছে। কিন্ত 
এই ক্রমবিবর্ঘনবাদ হষটতেছে গীতার উদার শিক্ষার ক্ষীণ 
প্রতিষ্বনি। ভগবান জীবরূপে আবিভূর্ভ হইয়াছেন, জীবের 
অস্তনিহিত যে ভাগবত সত্তা তাহাই এই ক্রমবিবর্ভানের ভিতর 
দিয়া ক্রমশ; পূর্ণতা ও অমৃতত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছে? 
এই জীবই প্রকৃতি হইতে ভ্রমশঃ দেহ, প্রাণ, ইন্জিয়, মন 
প্রভৃতি নিকাশ করিতেছে। কিন্তু এই জীব হইতেছে 
ভগবানের অংশ মাত্র, 


মমৈবাংশেজীবলোকে জীবতূভঃ সনাতন! 
মনযষঠনীতিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ১৫৭ 


ভাগবত তন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব অজ্ঞান ও অপূর্ণতার 
ঙ 

মধো নামিয়াছে এবং ভ্রম সেখান হষঈটাতে আবার ভাগবত 

চৈতস্থের গর্ণতা ও অমর মধ্যে উঠিভোছ_ইহাইি পাঞ্জি 
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(২১) 


ভ্রমবিবর্তনের মূল রহস্য। ভগবানের মধ কখনও কোনরূপ 
অপূর্ণতা নাই, ভিনি সর্ব, সর্বশক্তিমান, আপনার 
অনস্ততায় আপনি চিরপূর্ণ। 


এই জগতে যে অনবরত পরিবর্তন চলিতেছে, প্জগং” 
শবটির দ্বারাই তাহা সৃচিত হইতোছ এবং গীতায় ইহা অতি 
স্গষ্টতাবেই দেখাইয়া! দেওয়া হইয়াছে, 


নহি কশ্িং দ্দণমপি জাতু তিষ্ত্যকর্মকূং। 
কা্যতে হাবশ; কর্ণ সর্বধ গ্রকৃতিজৈগুণৈ:॥ ৩৫ 


“মুহুর্তের জন্যও কেহ কর্ম না করিয়া দণ্ডায়মান নাই, 
_গ্রকৃতিজাত গুণসকলের দ্বারা বাধ্য হইয়া সকলকেই কর্ম 
করিতে হয়।” সত্ব রজঃ তম: এই তিন গুণের দ্বারাই 
প্রকৃতি সকল কর্ম করিতেছে, আর এই তিন গুণ অনবরত 
পরিবন্তিত হইতেছে (গীতা ১৪1১০)। কোন এক বিশেষ 
মূহুর্তে ভগবান এই দৃশ্যমান বিশবপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, 
এই খৃষ্টান মতবাদ গীতার নহে। গীতার মতে ভগবান তাহার 
প্রকৃতিদ্বারা অনবরভ স্থটি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন, এই 
জগতে ধ্বংসের সহিত হুটটি সমতল চলিয়াছে এবং এই 
ভাবেই জগতের ভিতর ভগবান নিজকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর 
ভাবে প্রকট করিয়৷ তুলিতেছেন, 


ময়াধ্যক্ষেণ গ্রকৃতিঃ নুয়তে সচরাচরমূ। 
হেতুনানেন কৌস্তের জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ৪1১, 


কিন্তু এই অশি্রাস্ত সৃষ্টি, কর্ম, বিবর্তনের পশ্চাতে রহিয়াছে 
শান্ত, অচল, অক্ষর, কুটস্থ সত্তা, তাহার মধ্যে জগৎ বিধৃত 


(২২) 
রহিয়াছে, তাহারঈ জন্য জগতের সকল কর্ম। সকল গতি 
সন্তব হইয়াছে, 


একতোব চ বর্মাণি কিয়দাণানি সর্বমঠ। 
যঃ গশ্যতি তথাত্বানমকর্তারং স গশ্যাতি॥ ১৩২৯ 


বাশ গ্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ প্রকৃতির অধিশ্ান্ত 
কম্ীধারাট লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু ছার পশ্চাতে ভিত্তি 
স্বরূপ যে অচল, অক্ষর, অকর্তা! আত্মা! রহিয়াছে তাহার মন্ধান 
উারা গান নাই। পাশ্চাত্য জীবনের উপর এই মতবাদের 
গ্রতাব নুষ্পষ্ট। পাশ্চাত্য জাতি কম্মের জন্য পাগল, 
অস্থিরতা তাহার! কণ্ম করিয়া চলিয়াছে, কর্ণের মধ্যেই 


ভাঙারা জীবনের গুতা দেখিতো্, কিন্তু তাহাদের এই 


কমের গশ্চাতে দঝান সুদৃঢ় অধ্যাত্ব ভিত্তি নাই, তাই সে 
বম্ম আত্ম-বিরোধে পরিপূর্ণ তাহা দুঃখ, অশান্তি ও আমগ্ূলের 
মি করিতেছে। বস্তুত; পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে হষ্টযাছে 
র্জোগণের গ্রাধা্, এবং এই গুণের ফলই হইতেছে দুঃখ ও 
গান্ধি, রজসন্ত ফলং দুখেমু। ভারতও ভাহার গৌরব 
ময় যুগে বহুল কম্ম ও ৃট্টি করিয়াছে; কিন্তু সেখানে ৭ ৭. 
মনবগ্তণের গ্রাধান্য। ভারত যেমন উচ্চতম দার্শনিক জনকে 
জীবনের ভিত্তি করিয়াছে, জ্ঞানী, ধষি, দার্শনিকবে সমাজের 
নেছা করিয়াছে, এমনটি আর কুত্াপি দু হয় না, এবং 
£হাই হঈতেছে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সততৃগণও 
সির থাকিতে গারে না, মানুষের জীবন আধ্যান্িকতার 
উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, তাহার মধ্যে স্ও 
তমোগুণের ছারা অভিভূত হইয়া পড়ে, ভারতে তাহা 


এপ 
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ঘটিয়াছে। রাজসিকতার প্রাধান্ের জন্ত পাশ্চাত্য € 
অগাস্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, আর তামসিকতার প্রভাবে 
ভারতকে যেন মৃত্যুর শান্তি চাপিয়া ধরিয়াছে। এই 
ঢুইটিকেই অতিক্রম করিতে হইবে, তমোগণের মৃত্যুুল্য 
শান্তি নহে, আত্মার মধ্যে যে অনন্ত অবিচল শান্তি ও 
নীরবতা ভাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, এবং তাহারই 
প্রকাশন্বরূপ প্রকৃতিতে পূর্ণতমভাবে কর্ম করিতে 
হইবে, সত্ব, রঞ তম» প্রকৃতির এই ভিন গুণকে রূপান্তরিত 
করিয়। জ্যোতি, তপঃশক্তি ও অধ্যাত্ব শান্তিতে পরিণত 
করিতে হইবে, তবেই এই ছুইবন্ধন্থম় মানব জীবন 
দিব্যজীবনে পরিণত হইবে, এবং ইহাই হইতেছে গীতার 
শিক্ষার উত্তম রহস্ত। 

আমরা এমন কথ! বলি ন| যে, জগৎ স্বন্ধে, ভগবান 
মন্বন্ধে, মানব সম্বন্ধে, মানবের ভবিষ্যং সম্বন্ধে বাহ! কিছু 
জানিবার আছে, সে সব নিঃশেষে গীতায় কথিত হইয়াছে। 
ইহা হইতেই পারে না; সত্য এক হইলেও বহুমুখী, তাহার 
আছে অনন্ত ভাব, অনন্ত ব্যগ্চনা, সে সবই এক অবতারের 
দ্বারা, একই গ্রন্থে কথিত বা মন্কলিত ম্ইবে তাহা সম্ভব নহে। 
মানুষকে পূর্ণ লাভ করিতে হইলে আরও অনেক কিছু 
জানিতে হইবে, বুঝিতে হঈবে, গভীর অন্ুসন্ধিংসার দ্বারা 
নৃতন নৃতন সত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইবে এবং সেই 
মব সত্যকে সাধনার দ্বারা নিজেদের জীবনে মূর্ত করিয়া 
তুলিতে হইবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, মানুষের দার্শনিক 
চিন্তাধারা আজ পর্য্যন্ত গীতাকে ছাড়াইয়া যাইতে গারে নাই, 
সে চিন্তার মধ্যে যাহা কিছু সার ও মহং আছে গীতার 


(২৪) 


গ্োকগুলিডে দে মবেরই গভীর সময় সাধিত হইযাছ। 
মনুধদি'ক আরও অগ্রমর হইতে হইলে আমাদিগাক গীতার 
এই মমকেই ভিত্তিপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমরা 
কোন্‌ দিকে কিভাবে অগ্রঘর হইতে গারি গীতার মধ্য 
চইডেই তাহার মমুজ্জল নিদেশ লাভ করিতে গারিব। 


গীতান্গ বাণী 


ব্দে ও গীত! 


বেদের সহিত গীতার সম্বন্ধ বিচার করিতে গেলে প্রথমেই 
দেখা যায়_গীত! যেন বোদের বিরুদ্ধে প্রকাশ বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২ হইতে ৪৪ শ্লোক 
র্য্য্ত গীতা বেদবাদিগণের প্রতি তীত্র শ্রেষ করিয়াছে; এবং 

. ৪৫ স্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছে_ 


বৈপুণাবিষয়া বেদ। নিষ্েগুণো]। ভবার্জ্ন। 


-ত্রিগণময়ী প্রকৃতির খেলাই বেদের আলোচ্য বিষয়; 
অর্জন, তুমি ত্িগ্তণের অতীত হও।” আর এক স্থানে গীত! 
বলিয়াছে, জ্ঞানী বাক্তি বেদ ও উপনিষদকে অতিক্রম করেন) 
_ শবতরন্ধাতিবর্থতে। 


গীতার ন্যায় উদার, সার্বজনীন আধ্যাত্বিক শাস্ত্র এইরূপে 
মনাতন হিন্দুধর্মের মূল, আর্য শিক্ষা-দীক্ষার উৎস বেদকে 
নিন্দা করিতেছে, অবহেলা করিতেছে, ইহার গ্রকৃত তাংপর্ধ্য 
কি? বাস্তবিক আমর! যদি ভাল করিয়। দেখি, তাহা 
হইলেই বুঝিতে গারিব যে, গীত! বেদকে অতি উচ্চ স্থান 
দিয়াছে; এবং কার্য গীতার যে শিক্ষা, ভাহার মূল তত্ব 
গুলি অধিকাংশই উপনিষদ হইতে এবং উপনিষদের মূল 
বেদ হইতেই গৃহীত। গীতা নিজেই বেদের মহত্ব পরে 

৪ 


গীতার বাণী 


স্বীকার করিয়াছে। ভগবান শরীক ১৫ অধ্যায়ে সর্ছানকে 
বলিতেছেন_ নু 
বেদৈশ্চ সর্বর্বরহমের বেস্তো 
বেদাস্তকুদবেদবিদের চাহমূ। ূ 

“সকল বেদে আমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়.আমিই 
বেদান্ত প্রণয়ন-কর্ধা, আমিই বেদের জ্াতা॥” গীতার 
অর্থ স্বায়ঙ্গম করিতে হইলে, গীতার সমগ্র শিক্ষার সহিত 
মিলাইয়া গীতার প্রত্যেক অংশের অর্থ করিতে হইবে। কোন 
একটি শ্লোক দেখিবামাত্র গীতার অর্থ মন্বন্ধে যদি আমরা 
কোন দিদ্ধান্ত করিতে যাই, তাহা হইলে আমর! পদে পদে 
ভুল করিব। একন্থানে গীতা বেদকে নিন্দ। করিতেছে বলিয়া 
মনে হয়; এবং আর একস্থানে গীতা বেদকে শ্রেষ্ঠ ₹ শাত্বিক 
শান, জ্রানের শান্তর বলিয়! স্বীকার করিয়াছে, দেখিতে ওয়া 
যায়। গ্রকত কথ! এই যে, বেদের বিকৃত অর্থ করিয়া, . দর 
ধর্ম প্রকৃতভাবে ন| বুঝিয়া, যাহারা বেদের দোহাই দেং বং 
বেদের নামে লোকের বুদ্ধিকে বিপধ্যস্ত করে--গীতা বল 
সেই বেদবাদরতাঃ বাক্তিগণকেই নিন্দা করিয়াছে। »্ত 
গীত নিজে বোদর শিক্ষার নিগৃঢ় মর্দের সন্ধান দিতে গগ্রপর 
হইয়াছে। অতএব গীতা বেদের বিরোধী নহে, বরং গ্লীতাকে 
বেদের শ্রেষ্ঠ ভাষা বা ব্যাধ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। তাই আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, “্তদিদং গীতা শান্ত 
সমস্তবেদার্থ-সার-মংগ্রহভূতং__এই গীতা শান্ত সমস্ত বেদার্থের 


সারসগ্রহ-্থরপ। গ্বামী বিবেকানন্দও তাহার বক্তৃতায় 
একস্তানে বলিয়াছেন 
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11806 0106 ৪0 00121] 09 111 [0 11901760 1016 
৬৩৪৯ 0৮ 10191191106 010--বেদের একমাত্র 
নির্ভরযোগ্য ভা হইতেছে গীতা । যিনি বৈদিক খষিগণের 
হৃদয়ে বেদের আলোক জালিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
গীতাতে বেদের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন) তাহাই বেদের শেষ ও 
চরম ব্যাখ্যা 1৮ 

বর্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের ব্যাখ্য। 
করিতে যেরূপ গলদ্ঘন্ম হইভেছেন, তাহাতে স্বামীজী 
বিবেকানন্দের কথাটা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়। 
বেদের এক একটা থক, এক একটা! মন্ত্র বা কথা লইয়! কত 
বাদানুবাদ করা যায়, কত রকমের ভাত বাব্যাখ্যা করা যায... 
'সে সব চেষ্টা না করিয়া কেবল গীত! পড়িলেই বেদের মর্ন 
বুঝা যাইবে, এ কেমন কথা? বাস্তবিক, বেদের আলোচনা 
করিয়া ধাহারা পাগ্ডিতের প্রকাশ করিতে চান, তাহাদের 
জন্য স্বামীজী নিশ্চয়ই একথা বলেন নাই। আর যিনি যত 
বড় পণ্ডিতই হউন, আর যত পরিশ্রমই করুন না কেন-__ 
বৈদিক যুগে খধিগণ কখন কি অর্থে কি শ' ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন, কোথায় তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিণ, লক্ষ্য কি ছিল-_ 
সহত্র মহত্র বংমর পরে এতদিনে সে সব সঠিক নির্ধারণ 
করা অসম্ভব-বেদ সম্বন্ধে নানা মুনির নান! মত দেখিয়াই 
তাহা বেশ বুঝ যায়। বৈদিক যুগ হইতে আমরা এত দুরে 
সরিয়া৷ আসিয়াছি, আমাদের মন, প্রাণ, বুদ্ধি, চিন্তা, ভাব 
সেই যুগের মানুষ অপেক্ষা এত বিভিন্ন হইয়া গড়িয়াছে যে, 
বেদের আদিম অর্থ সর্বত্র সপ্পূর্ণভাবে উদ্ধার করিবার আশ! 
দ্ুরাশা মাত্র। আমর! নিজেদের মনের মত করিয়৷ বেদের 


দর গীতার বাণী 


্যাধা। করিব, ফলে শিব গড়িতে বাঁদর গড়িব। বর্তমানে 
বেদের যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বাহির হইতেছে, তাহ ৫ মন্বন্ধ 
এই কথা বেশ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। তাহা হইলে কি 
বেদ পড়িয়া কোন লাভ নাই? বেদ হইতেকি আমরা! কোন 
সাহায্য পাতে পারি না? সনাতন হিন্দু-ধর্মের মূল স্বরূপ 
বুঝিতে, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতে, ভবিষ্যতের 
পথ নির্ণয় করিতে, বেদ হইতে কি আমরা কোন আলোকই 
গাইতে গারি না? হা, পারি--বেদ পড়িয়া লাভ আছে_ 
কিন্তু পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্য বেদ গড়িয়া! কেবল মস্তিষ্কের 
চালনা ভিন্ন অন্য কোন লাভই নাই। বৈদিক 
ৃটিভঙ্গীটা কি ছিল, মানবজীবনের নিগৃঢ় রহস্য 
মব গুহা কথা তাহারা বলিয়া গিয়াছেন এবং মানব বনকে 
উর্ধদিকে লইয়। যাইবার জগ্য কি উপদেশ, কি সঙ্কেত “হারা 
রাখিয়া গি়াছেন-_মোটামুটি এই সব জানিবার ₹; বেদ 
পড়িয়! লাভ আছছে। কিন্তু কেবল বুদ্ধি বিচারের ছ : এই 
শিগৃঢ মর বুঝা মন্তব নহে। ধাহারা সাধনার বলে দিক 
ঝধিগণের স্থায়ই কতকটা অন্তরদ্টি পাইয়াছেন, "খাদের 
পক্ষেই বেদের নিগৃঢ মর্ম জানা সঞ্তব। গীতায় আমরা 
তাহাই দেখিতে পা। গীতা বেদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিবার 
কোন চেষ্টা করে নাই, গীতাকার দিব্য আখ্যা দৃটিতে 
বেদ-নিহিত মনাভন সত্যগুলি গ্রহণ করিয়া তদনুসারে 
আধ্যাত্বিক জীবনের এক নূতন শাহ, নূতন বেদ প্রণয়ন 
করিযাছেন। অভএব গীতাকে বেদের ভাত বা ব্যাখ্যা বলিলে 
কোন অত্যুক্তি হয় না। 

গীতা বেদের সত্যগুলিকে লইয়া কিরূপ নৃতনভাবে 











বেদ ও গীত ২৯ 


প্রকাশ করিয়াছে, গীতার বিশ্বরূপের বনি! তাহার একটি 
ৃ্ান্ত। এই বর্ণনার মূল হইতেছে ধঙেদের বিখ্যাত পুরুষ 
সৃক্ত। এ মৃকের প্রথম খক্‌টি এই 

সহতশীর্ষা পুরুষ; সহতক্ষ; মহত্রপাং। 

ম ভূমিং সর্ধতোবৃদ্ধাতাতিষঠদশাঙ্ুলম্‌। 


“বিরাট পুরুষের সহত্র শির, সহত্র চক্ষু, সহ পাদ; 
তিনি সমুদয় বরদ্ধাণুকে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া। দশদিক 
অতিক্রম করিয়া! অবস্থিত আছেন।” 

গীত যে বলিয়া, জীব ভগবানের অংশ, মমৈব শা, 
তাহারও মূল রহিয়াছে এই সৃক, গাদোইস্ত বিশভৃভানি, এই 
" অনন্তমস্তক পুরুষের এক পাদ (অংশ) মাত্র এই বিশ্বও 
ভৃতগ্রাম। বেদে ও গীতায় এই যে অনন্ত-মন্তক পুরুষের 
বা, ইহা হইতেছে একটি শক্তিশালী রূপক, দিব্য কৰিদ্বের 
ভিতর দিয়া বচন-মনের অতীত পূর্ণ অন্ত ত্রন্ধের স্বরূপ 
প্রকাশ 1/ বেদের ভাষা সাধারণ এইরূপ রপক হইলেও, 
_ গীতার পদ্ধতি বিভিন্ন; বেদে যাহা রূপ; ভিতর দিয়া 
বঠিত হইয়াছে গীত! সোজা ভাষায় তাহাই থ্যাধ্যা করিয়াছে। 
বেদে চারি বর্ণের তত্ব এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, 

্াঙ্মণোইস্ত মুখমামীদ্ধাহু রাজন্াঝঃ কৃত: । 
উক তস্য যৈশবঃ গ্যাং শৃর্রো অজায়ত। 

বেদের এই খকৃটির অনেকেই এইরপ ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকেন যে, সবষ্টিকালে বিধাতার মুখ হইতে ব্রান্ষাণর, বাহ 
হইতে ক্ষতরিয়ের জন্ম ইত্যাদি। কিন্তু ব্রান্নীণোইস্ত মুখমামীং 
ইহার অর্থ নহে যে, “তরান্ধণ মুখ হইতে জম্মিলেন”। বস্তুতঃ 


৩০ নীতার বাণী 


বেদের অন্থান্থ অংশের ন্যায় এই খক্টি রপকা ত্বক, এখানে 
একটি উপমার ভিতর দিয় একটি গভীর আধ্যাত্মিক সত্য 
প্রকটিত হইয়াছে । বৈদিক রচনায় উপমা ধা রূপক গভীর 
উদ্দেশে ব্যবহৃত হইত, শুধু ভাব প্রকাশের একটি কৌশল 
মাত্র হইলেই তাহার চলিত না, তাহাকে সত্য গ্রকটন করিতে 
হইত। প্রাচীন যুগের লোকের নিকট কৰি ছিলেন 
টা, এই মকল দ্রষ্টাদের নিকট রূপক ছিল অগ্রকাস্াকে 
গ্রকাশ করিবার উপাযাগী প্রতীক। তাহাদের নিকট 
করা পুরুষের শরীরের এই প্রতীক কেবল মাত্র একটি 
উপমাই ছিল না, ইহা একটি দিব্য সত্যকে প্রকট 
করিয়াছিল। তাহাদের নিকট মানব সমাজ ছিন “বনের 
মাধ্য বিশ্বপুরুষকে প্রকট করিবার প্রয়াস। চা এর 
প্রতীক তব হইতোছ এই_ইহারা মানুষের মধ্যে ভগবান 
জ্ঞানরূণে, ভগবানকে শক্তিরূপে, ভগবানকে উৎপাদন, ভোগ 
ও আদান প্রদানরূপে, ভগবানকে মেবা, আনুগত্য ও কর্মরূ্ 
প্রকট করিতেছে, এবং এই চারিবর্ধের অনুরূপ চারিটি বিশ্ব 
নীতিও রহিয়াছে গ্রজঞা (01540) বস্তু সকলের শুঙ্থল! 
মূলনীতি উদ্ভাবন করিতেছে, শক্তি (8০৩) তাই 
অগ্নমোদন করিতেছে, সমর্থন করিতেছে, প্রবর্তন করিতেছে, 
সঙ্গতি (0101) ভাহার অংশ সকলের হুব্যবস্থার 
মি করিতেছে, কণ্ম (]10:) অন্থ সকলের নির্দেশ 
কাধো গরিণত করিতেছে। তারপর এই পরিকল্পীনা হইতে 
বিকশিত হইল এক সুদূঢ। অথচ তখনও নমনীয়, সামাজিক 
বাবস্থা, তাহার ভিত্তি ছিল মুখাতঃ গুণ (]1110] 101০) ও 
ভাহার উপযোগী নৈতিক শিক্ষা ও অনুশাসন এবং গৌণভঃ 


বেদ ও গীত। ৩১ 


কর্ণ, যাহা গুণের অনুযায়ী হইবে, নৈতিক বিকাশের 
মহায় হইবে এইরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্ম । 
এই তত্টিই গীতা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, 
চাতুর্বর্যং ময় সষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। 
বেদাদি শাস্ত্রের ব্যাথা লইয়া যে মতভেদ, তাহাতে 
সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হইয়। পড়ে। পথের সন্ধান দেওয়াই 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্ট; কিন্তু যখন আমরা অতিমাত্রায় শাস্ত্র 
অধীন হইয়া! গড়ি, তখন আমাদের ভিতরে সকল শাস্ত্রে 
কর্তা, মকল শাস্ত্রের বেত স্বয়ং ভগবান যে রহিয়াছেন 
তাহাকে ভুলিয়া কেবল শান্্-বিচারে মগ্ন হই। সকল 
শানে উদ্দেশ্য এই অন্তরস্থিত ভগবানকে জানা, তাহাকে 
' জানিলে আর কিছু জানিতে বাঁকী থাকে না। শাস্ত্র যখন 
বিচার-বিতর্কের জালে দেই ভগবানকেই টাকিয়া ফেলে, 
তখন তাহা বিষবং পরিত্যজ্য। এইজন্যই গীতা সকল 
শান্তরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণ। করিয়া বলিয়াছে_- 
“সমস্ত দেশ জলগ্লাবনে ভামিয়। গেলে, সামান্য কৃপের 
জলের যতটুকু প্রয়োজন-অর্থাং কৌনই প্রয়োজন নাই, 
জ্ঞানী ব্যক্তির সমস্ত বেদে ততটুকুই এয়োজন অর্থাং কোন 
প্রয়োজনই নাই।” বেদ উপনিষদ গ্রভৃতি শ্রুতি শাস্ত্রে 
আলোচনায় বুদ্ধি যে বিপধ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে, গীতা 
“আতিবি প্রতিপন্না” কথার দ্বারা তাহ! স্পষ্টভাবে বলিয়। 
দিয়াছে। অতএব, বেদাদি শান্্র লইয়া বেশী মাথ| না 
ঘামাইয়া, যাহাতে ভিতরে জ্ঞানের আলো লাভ করিতে 
পারা যায়_সেই চেষ্টা করাই কর্বব্য। গীতা তাহারই 
সরল, সহজ পথ দেখায়! দিয়াছে। গীত! দিব্য-দৃষ্টিতে 
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আাধাস্িক সতাসকল গ্রহণ করিয়া, মাধন-জীবনের এমন 
পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যাহার অনুমরণ করিলে ক্রমশঃ 
সাধকের অন্তর ভিতর হইতেই আলোকিত হইয়া উঠ্িবে”_ 
দ্রানদীপেন ভাম্বতা ; মে বেদ উপনিষদ অতিক্রম করিবে 
শকব্রন্ষ।তিবর্ততে। অতএব বেদাদি শান্ত্ুকেই পরম বন্ত 
বলিয়া আকডাইয়। ধরিয়। থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
গীত| বেদার্থের সার সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া এমন 
বুঝিতে হবে না! যে, বেদে যাহ! আছে, গীতাতে তাহার 
অধিক আর কিছুই নাই। বাস্তবিক সত্য এক ও সনাতন 
হটলেও দেশে দেশে যুগে যুগে তাহার প্রকাণ বিভিন্ন 
রূপ বিভিন্ন। যুগ যুগান্তর ভিতর দিয়া পত্র পূরণ 
প্রকাশের লীল! চলিয়াছে--সত্য অনন্ত, সত্যের প্রকাশও 
অনন্ত। অতএব, কোনও যুগে, কোনও দেশের ধর্মশান্ধে 
জগতের সমস্ত সত্য 'নিঃশেষে কথিত হইয়াছে, কিন্বা 
কোন ফুগ্রাবতার ধর্ম মন্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহ! 
ছাড়া ঝলিবার বা ভাবিবার কিছু নাই_এরপ ধারণা 
নিতান্ত অপরিপক ও মন্কীর্ণ বুদ্ধির ফল। অবশ্য বেদের 
্থায় আধাত্িক সত্যের আকর ধর্ণশান্্ জগতে অ'* 
কোথাও নাই। মনাতন দত্যমমূহ বীজরূপে বেদে নিহিত 
রহিয়াছে। কিন্তু বৈদিক যুগে তাহাদের যেরূপ প্রকাশ 
হইয়াছে ভাহাই যে চিরকালের জন্য, তাহ! ছাড়া আর 
কিছুই নাই, ইহা বলিলে নিতান্ত তুল হইবে। বেদকে 
ভিত্তি করিয়। উপনিষদ আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশে অনেক 
অগ্রসর হইয়াছে; আবার বেদ ও উপনিষদকে ভিত্তি 
করিয়া গীতা আরও অগ্রসর হইয়াছে। গীতা শিক্ষার মূল 


রী 
বেদ ও গীতা ৩৩ 


বেদ ও উপনিষদে রহিয়াছে; কিন্তু গীতা এমন তত্বের সন্ধান 
দিয়াছে যাহ! বেদ উপনিষদে পাওয়! যায় না। গীতার 
পুরুযোত্তম-তত্ব এইরূপ তত্ব। বীন্জ-রূপে ইহা! বেদ ও 
উপনিষদে নিহিত আছে বটে, কিন্তু গীতাতেই ইহার র্ 
বিকাশ হইয়াছে। আবার বেদে টের যে বাবস্থা 
বর্ণনা আছে, কালক্রমে তাহাতে গ্লানি প্রবেশ করে। 
উপনিষদের যুগে বেদের কর্মকাণ্ড ও ভ্ঞানকাণ্ড লইয়া খুব 
বিরোধ হয়। গ্বীতাও বেদের কর্মকাণ্তকে তীব্র নিন্দা 
করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের যুগে বৈদিক 
যাগযজ্জের খুবইঈ অবনতি হইয়াছিল। শান্তিপর্ের যুধিষ্টির 
ভীগ্মকে যে গ্রশ্ব করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একস্থানে 
" খলিযাছিলেন যে, কালক্রমে বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহ অব্যবহাধ্য 
হইয়া পড়িয়াছে। ধাহার৷ এই বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন 
ভারতের বৈদিক যাগযন্্, ক্রিয়াকলাপের পুনরাবি9াব 
করাইতে চান, তাহারা ইহ অনুধাবন করিয়। দেখিলে ভাল 
হয়। যাহাই হউক, গীত। ক্রিয়া-বিশেষ-বছুল বৈদিক যাগ- 
যজ্ঞাদির প্রকাশ্য নিন্দা করিয়াছে (২য় অধ্যায়_-৪২-৪৪ )। 
তথাপি গ্বীতা বৌদ্ধগণের নায় যজ্কে একেবারে উড়্াইয়! দেয় 
নাই, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অন্তনিহিত অধ্যাত্ম সত্যটি 
গ্রহণ করিয়। যজ্ঞ শব্দকে অতি উদার অর্থ প্রদান করিয়াছে। 
যজ্ঞ যেমন দেবতাদের উদ্দেশে করা হয়, আমাদের ভিতর 
ও বাহিরের সকল কর্ণাই সেইরূপ ভগবানে উৎসর্গ করিতে 
হইবে, 
যৎ করোষি যদশ্বানি যজ্জ্রঠোষি দদাঁদি যং। 
যং তপস্তাদি কৌন্তেয় তৎ কুরুদ্ব মদ্গণমূ॥ ৯/২৭ 
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নীত। যন্গার্থ কর্ম বলিতে এইভাবে সকল কম্ম রাত 
অপ কর বুঝিয়াছে। “্যজ্ে। বৈ বিষু” এই শরতিবাক্য 
অনুমরণ করিয়। অনেকেই বলিয়াছেন যে, অর্থানে যঞ্ 
বের অর্থ ঈশ্থর। কিন্তু এইরূপ কষ্টকলপিত গৌণ অর্থ 
করিবার কোনই আবশ্বকভা নাই। গীতা হজ্জ শে যজ্ঞই 
বুঝিয়াছে। তবে যন্জমাত্রেরই লক্ষ হইতেছেন ভগবান। 
গ্রকৃতির সকল জীব, সকল ক্রিয়াই ভগবানের জন্য, ভগবান 
হষ্টতে আসিভেছে, ভগবানের ছারা বিধৃত রহিয়াছে, 
ভগবানের অভিমুখে চলিয়াছে। অতএব এই সমুদয়কে 
যন্্র্ূপে তগবানে অর্পণ করিলে আমাদের জীবনের যাহা 
নিগৃঢ সত্য তাহারই অনুসরণ করা হয়। অহঙ্কারে অন্ধ হইয়। 
আমরা এই সত্য হারাইয়ী ফেলি, স্বার্থভাবের বশে কর্ম 
করি, তাই কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। প্রাচীন টাকাকার- 
গণ যে এখানে “যজ্ঞ” শবের “ঈশ্বর” অর্থ করিয়াছেন, 
ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তাহাদের মতেও যঙ্জার্থ কর্ণ 
বলিতে কেবল বৈদিক যজ্ঞ এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্ম- 
গুলিই বুঝায় না; যে কর্ম হউক মা, তাহ! যদি ভগবানের 
উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, ফলাকাজ্ষ। না থাকায় তাহাতে জীবের 
বন্ধন হয় না। 


বেদ কলিতে সাধারণতঃ প্রাচীন যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া- 
* কলাপের শাস্ত্র বুঝায়; অন্তত: বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকর্ত। 
সায়ণাচাধা যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহ! হইতে জানা 
যায় যে, কেমন করিয়া যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া 
দেবতাগণকে তৃপ্ত করিতে হয়, এবং এইরূপে তৃ্ধ দেব- 
গণের নিকট হতে নানা কল্যাণ লাভ করিতে পার! 
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যায়-বেদে তাহারই বর্ণনা আছে। বেদ সম্বন্ধে এইরূপ 
ধারণাকেই গীত| বেদবাদ নাম দিয়াছে। ইহার বিপরীত 
যে ধারণা তাহাই ত্রদ্মবাদ। বাস্তবিক, যখন গীতা রচিত 
হয় তাহার পূর্বে বু দিন ধরিয়াই বেদের অর্থ লইয়া 
ছন্দ ও মতভেদ চলিতেছিল; এবং সে দ্বন্দের দুইটি প্রধান 
মীমাংসা হইয়াছিল--একটি মীমাংস| পূর্ব-মীমাংসা এবং 
অপরটি উত্তর-মীমাংসা। বেদের মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিক 
সতাসমূছের যে মন্ধান গাওয়া যায়, তাহাই বেদের জ্ঞান- 
কাণ্ড; এবং বেদের মধ্যে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের 
যে খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাই বেদের কর্মকা। 
বেদের এই ছুই কাণ্ডের মধ্যে বিরোধ বহুদিন হইতেই চলিয়া 
আসিতেছিল। এই বিরোধের মীমাংসা করিয়া ধাহারা 
বলিলেন যে, যাগযজ্ছাদিই প্রধান ব্যাপার, বিধিসঙ্গতভাবে 
এই ক্রিযা-কলাপের শনুষ্ঠান করিতে পারিলেই ইহলোকে 
ধন, পুল, জয়, সর্বপ্রকার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারা যায়, 
এবং পরলোকে স্বর্গ ও শমৃতত্ব লাভ করিতে পায়া যায়, এবং 
ইহাই বেদের মূল শিক্ষা-ভাহাদের মীমাংসার নামই পূর্ব- 
মীমাংসা । আর ধাহার! বলিলেন যে, এইসব যাগষজ্ঞাদি 
অতি নীচের ব্যাপার, কেবল প্রথমাবস্থায় ইহাদের কিছু 
প্রয়োজনীয়ত! ও উপযোগিত| গাছে, কিন্তু মানুষকে পুরুষার্থ 
লাভ করিতে হইলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিতে হইবেন, 
ন্মকে জানিতে হইবে, এবং এইবূপেই মানুষ প্রকৃত অমৃতত্ব 
ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবে-তীহাদের মীমাংসার নমই 
উত্তর-মীমাংস!। বলা বাহুল্য যে, বেদের মূল শিক্ষা সমগ্র- 
ভাবে ধরিতে না পারিয়াই এইরূপ বিরোধের উদ্ভব হইয়াছিল 
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_ একদল লোক কর্মের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন, আর 
একদল জানের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন। কিন্তু বেদের 
মধ বত: এ বিগোধ নাই দীতা! বেদের মূ ৃি-ভদীর 
অনুদরণ করিয়া এই বিরোধের সমন্বয় ও সাম মাধন 
করিযাছে। গীঞ নিযলিধিত গ্রোকগুলিতে যা্জরর বলা 
করিয়াছে 


মহা; গর: ষ গুরোবাচ গ্রজাপতি। 

আনন গ্রসবিষাধ্বমেষ বোহসি্টকামধুকু 

দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত ব। 
গরম্রং ভাযন্তঃ শ্রেয় পরমবাগ্ষাথ ॥ 

ইষ্টান ভোগান্‌ হি বে! দেবা দাস্া্তে যন্্রভাবিভাঃ। 
টৈর্ততান অগ্রদায়ৈভ্যো যো তৃউুক্তে স্তেন এব সঃ 
ব্রশিষটাশিনঃ মন্তে।মচযা্ত সর্বরকিবিষৈঃ। 


ভূগ্জতে তে তবঘং গাঁপ যে গমন্ত্যাত্বকারণাং ॥ ৩।১০-১৩ 

মটর প্রথমে গ্রজাপতি ব্শ্ যচ্ঞ সহিত গ্রজামকল ম্টি 
করিয়। বলিয়াছেন, “এই যন্্ধারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি- 
লাভ কর; এই যন্জই ভোমাদিগকে মনোবাঞ্থিত ফল গ্রদান 
করুক। এই যঙ্জের দ্বারা তোমর! দেবগণকে মংবদ্ধিত কর, 
(ম্ঈট দেবগণও তোমাদিগকে সংবদ্ধিত করুন; এইরূপে 
“গরম্পরের মন্দ্িন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ 
করিবে। যঞ্ের দ্বারা সম্বদ্ধিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে 
অতীষ্ট ভোগ গ্রদান করিবেন; দেবদন্ত ভোগ লাভ করিয়া যে 
খাক্তি দেবতাদিগকে প্রদান ন| করিয়া স্বয়ং ভোগ করে সে 
চোর। যাহার যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাহারা সকল 
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পাপ হইতে যুক্ত হয়েন। কিন্তু যাহারা কেবল আপনার 
জন্যই অন্ন পাক করে, দেই পারিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে।” 

বেদে যজ্ঞ কাহাকে বলে, গীতার এই বর্ণনা হইতে 
সংক্ষেপে তাহার সুন্দর পরিচয় গাওয়া! যায়; এবং মনে হয় 
যে, গীতা এখানে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেই উপদেশ 
দিয়াছে। কিন্তু এইরূপ যদ্জানুষ্ঠান ত কেবল প্রাচীন কালে 
ভারতেই প্রচলিত ছিল--তাহা হইলে গীতা কি সর্ব-দেশের,। 
স্ধব-কালের মানুষের উপযোগী ধশ্মশিক্ষা দেয় নাই? গীতার 
যায় সাববজনীন, উদার ধর্মশান্ত্র জগতে আর কোথাও নাই। 
গ্বীতা কোথাও এমন শিক্ষা দেয় নাই যাহা সকল দেশের, 
মকল যুগের মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। ছুই এক স্থানে 
* গীতা যে প্রাচীন ভারতের রীতি, নীতি, আচার, অনুষ্ঠানের 
টল্লেখ করিয়াছে, তাহ কেবল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ; কিন্তু এই সব 
ৃষ্টান্তের অন্তুনিঠিত যে শিক্ষা তাহ| সর্ধন্রই উপযোগী। গীত। 
এখানে কর্মের নীতি বুঝাইতেছে। কর্ম কিভাবে করিলে 
ভাহা বন্ধনের কারণ হইবে না, মানুষকে ক্রমশঃ আত্মোন্নতির 
পথে লইয়া যাইবে_ গীতা তাহারই নির্দেশ করিতেছে। 
এখানে গীতার শিক্ষার মূল কথাট! এই যে, এই সংসারে 
মকলেই মকলের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। এখানে কেহ 
এক। থাকিতে পারে না) জীবন-যাত্রায় কেহ একা অগ্রসর 
হইতে পারে না। পরস্পর পরম্পরকে সাহায্য করিতে হয়, 
পরম্পরকে পরম্পরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই 
স্থির সনাতন নিয়ম। আদি কাল হইতে এইভাবে আদান 
প্রদানের ভিতর দিয়াই মানুষ ক্রমশ; পরম কল্যাণের দিকে 
অগ্রসর হইয়াছে। জগতের যখন ইহাই সনাতন নিয়ম 
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মারা এই নিয়মের বিরুদ্ধাটরণ করে, সংসার হঈটতে নিজের 

জনা সাহাযা গ্রহণ করে, অথচ অপরের মাহাযোর জ্ত 

কোনরূগ আ্মদান করে না-তাহার! পাগী, ভাহারা চোর, 
তাহারা জগতের অনিষ্টের কারণ; জগতের সনাতন নিয়ামের 
বলে তাহাদের জীবন নিষ্য়ই বার্থ হইাবে। অতএব, নকল 
সময়ে নিজেকে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত উৎমর্গ করিয়া 
রাখিতে হবে, হাই যজ্ঞ, ইহাই 580170, ইহাই উচ্চ 
ভীবন লাভের মূল নীতি। শুধু ইন্দিয়ভোগের জা, সবরথ 
সদ্ধির জদ্থা কর্ম করিও না জগতের কল্যাণের জনয, 
মকলের কঙগাণের জন্য, লোক-মংগরহের জনা, ববভৃতহিতের 
জন্য কম্ম কর, তাহাই যঙ্ার্থে কম্মু। এইরূপ কণ্ম করিতে 
করিতে তোমার যে সুখ, যে তোগ লাভ হইবে, তাহা ভোমার ' 
পক্ষ অমনুতের সমান হইবে। সেই ভোগমুখের ভিতর 
দিয়! তুমি সমস্ত ললুষ। সমস্ত পাপ হইতে যুক্ত হইবে 
যন্গশিষ্টাশিন; সষ্ো মুচান্তে সব্বকিদিষৈঃ। উচ্চ জীবন 
লাভের এই নান নীতিই যজ্ছের বীপকের ভিতর দিয়া 
মাধারণের মন্মুখে প্রকাশ ঝরা হইয়াছে। বেদে সর্ব 
এরূপ পদ্ধতি। অন্তরজীবনের কথাসমূহ বাহা আচা” 

অনুানের ভিতর দিয়া গ্রকাশ করা হইয়াছে । বৈদিক সমস্ত 
যাগযঞ্ঞ কিযাকললাপের এইরূপ ছৃষটটা দিক আছে একটা 
আধাঘিক, একটা" বাহ। বাঁহিক অনুষ্ঠান ঠিকভাবে 

আচরণ করিতে গারিলে ক্রমশঃ ভিতরের সত্যটা ফুটিয়া উঠে ; 
এবং এইভাবে নিগৃঢ আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিয়া মান্ধ 

শ্রেযপাথ অগ্রসর হয়। | 

কিন্তু যাঠারা বলে যে, বাহিক অনুষ্ঠানই মব, ইহা] ছাড়া 
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আর কিছুই নাই,__নান্তদস্তী তিবাদিনঃ, তাহারা অবিপশ্চিত্; 
_অজ্ঞানী। অনেক লোকে বেদের এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা 
করে। তাহাদের মতে অন্তজীবনের কোন পরিবর্তনের - 
প্রয়োজন নাই, আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধির কোন প্রয়োজন 
নাই_কেবল নিয়মমত। বিধিমত কতকগুলা যাগ-যন্ 
অনুষ্ঠান করিলেই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করা যাইবে। কিন্ত 
বেদ এরূপ যাছ্বিষ্ঠার শান্তর নহে, ঝাড়-ফুঁক-মন্তরের শাস্ত্র 
নহে-বেদ গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শান্ত্র। যাগ-যজ্ঞাদি 
অনুষ্ঠানের রূপকের মধ্য দিয়। বেদ সেই জ্ঞান সকল যুগের 
সকল মানুষের জন্য রাখিয়া গিয়াছে। গীতা বেদের 
অনুষ্ঠানাদির এই নিগৃঢ় মর্দন ক্রমশঃ পরিষ্ষুট করিয়াছে। 
. চতুর্থ অধ্যায়ে গীত। নান। প্রকারের যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছে। 
সেখানে স্পষ্টই বলিয়াছে যে, এইসব বাহা যন্রানুষ্ঠান 
আধধ্যাত্বিক জ্ঞান ও তপস্তার রূপক। অগ্নিই যজ্ের প্রধান 
জিনিস, কিন্তু এই অগ্নি কেবল জড় অগ্নি নহে। গীতা 
কোথাও বলিয়াছে এই অগ্নি ব্রহ্ম (8২৪), কোথাও 
বলিয়াছে এই অগ্নি সংযম, কোথাও বলিয়াছে এই অগ্নি 
ঈন্দ্িয়। গীতার এই ব্যাখ্যা স্বকপোল-কল্পিত নহে। বেদের 
মধ্যেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, যজ্ঞের অগ্নি কেবল 
জড় অগ্নি নহে, অগ্নি তপঃশক্তি, আবাহন-শ্তি, দৃষ্টিময় 
কর্ম-শক্তি__অগ্নিই সত্য, অগ্নির দিব্যশ্রবণে বিচিত্র জ্ঞান 
ূর্ণ-প্রকটিত__ 
অগ্নিহ্ঠোত্ব। কবিক্রুতুঃ সত্যশ্চি্রশ্রবস্তমঃ। খথেদ। 

গীতা যজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝে, ভাহা ছুটি বিভিন্ন স্থানে 
ব্যক্ত কর হইয়াছে, একটি তৃতীয় অধ্যায়ে, অপরটি চতুর্থ 
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অধ্যায়ে। তৃতীয় মধ্যায়ে যে ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে, 
ভাঙাতে মনে হয় গীতা যজ্ঞ বলিতে বেদোক্ত আনুষ্ঠানিক 
য্ট বুঝিয়াছে। কিন্তু চতূ্থ অধ্যায়ে গীতা “ন্ভাবেই 
যজ্ঞরকে উদার দার্শনিক ও আধ্যাত্বিক সত্যের রূপক 
বলিয়াছে। তবে তৃতীয় অধ্যায়েও গীতার ভাষা এমন 
ঘে, সহজেই যজ্ঞকে উদার অর্থে বুঝ। যাইতে পারে, এমন কি 
তাহ। ছাড়া অন্য অর্থ করিতে গেলেই সমস্যায় পড়িতে হয়। 
প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা স্ট্টি করিলেন, ইহার ব্যাখ্যা 
করিতে কেহ বলিয়াছেন, যঞ্ছ শবে ত্রাক্মণাদি চাতুর্বণ্যের 
কণ্ম মমুদয়ই বুঝায়। আবার কেহ বলিয়াছেন এ স্কুলে হন 
শবে শ্মৃতিশান্ত্ বণিত হিন্দুর নিত্য কর্তৃব্য পঞ্চ মহাযজ্রই * 
লক্ষা করা হইয়াছে। কিন্ত হৃষটির প্রারস্তেই ভগবান এই সব . 
কর্ম-ভালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এইবূপ ব্যাখ্যা 
অতিশয় মনীর্ণ ও কষ্টকপ্পিত। যজ্জের প্রকৃত অর্থ হইতেছে 
আত্বোৎসর্গ, নিজেকে এবং যাহ! কিছু লোকে নিজের বলিয়। 
মনে করে তাহ! প্রেম ও ভক্তির মহিত অপরকে অর্পণ করাই 
যঙ্ছের মূল নীতি। স্বষ্টির প্রথমেই বিশ্বপিতা এই দিবা 
নীতি নির্ধারণ করিয়। দিয়াছেন, ইহার ছারা লোকে ক্রমশ: 
মহংভাবের কুদ্রতা ও ত্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া ভাগবত 
জীগনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। এই যে পরার্ধে 
্বাতাগ ও আত্মোংসর্গ, ইহারই স্থল দৃষ্টান্ত ও রূপক 
হইতেছে দেবতাদের উদ্দেশে অগ্রিতে ঘ্বতাছুতি। বৈদিক 
* অধ্যাপনং পর্ষষজ: পিত্ত তর্পণম। 
চোমোদৈবো বলি ভৌতো বৃযজ্রোহতিথিপৃজনম। 
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যঙ্, হিন্দুর নিত্যকর্তবয স্মার্ত পঞ্চ মহাষজ্ঞ। এ সবই এ বিশ্ব- 
নীতির বিশিষ্ট প্রয়োগ বা স্থল গ্রতীক। গীতা চতুর্থ অধ্যায়ে 
ইহ। স্পষ্টভাইে বুঝাইয়! দিয়াছে। গীতার মতে সকল কর্ম, 
নকল জীবনকেই যজ্ঞ বলিয়া দেখিতে হইবে, যজ্ঞ ভিন্ন 
জীবন-যান্র! চলিতেই পারে না তবে অজ্ঞানীর! যজ্ঞের 
প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়া যজ্ঞ করে, “অবিধিপূর্র্কম্” ; তাই 
তাহার। মম্যক ফল লাভ করিতে পারে না। 

প্রজাপতি যঙ্ছের সহিত প্রজাগণকে স্থ্টি করিয়াছেন, 
শঙ্করাদি ব্যাখ্যাকারগণ এখানে “প্রজা” শবে কেবল ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বরের মনুষ্য বুঝিয়াছেন। তাহারা 
যজ্ঞ শৰের যে মন্থীর্ণ অর্থ ধরিয়াছেন তাহাতেই তাহাদিগকে 
এই কষ্টকল্ননার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কারণ বৈদিক 
যজ্জাদিতে কেবল তিন বর্ণেরই অধিকার ছিল। কিন্তু এখানে 
ইহা অতি স্পষ্ট যে, প্রজ। বলিতে সমুদয় সৃষ্ট জীবই 
বুঝাইতেছে। প্রজাপতি কেবল ত্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ধের পতি 
নহেন, তিনি সকল জীবেরই পিত। ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা এবং 
মকলের কল্যাণের জন্যই তিনি যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়৷ দিয়া 
বলিয়াছেন, “এই যজ্ঞের দ্বারা ভোমরা প্রসব কর”। (বিশ্ব- 
সৃষ্টি এক বিরাট যন্্, সকল বন্তই এই যজ্জে আপনাকে 
আহুতি দিতেছে, একে অপরকে স্থট্টি করিতেছে ও তাহার 
মধ্যে আপনার বৃহত্তম সত্তা পাইতেছে। জড় প্রসব করিয়াছে" 
উদ্ভিদকে, উদ্থিদ প্রসব করিয়াছে_ প্রাণীকে, প্রাণী প্রসব 
করিয়াছে মানুষকে--এখন মানুষ গ্রমব করিবে অভি-মানব ; 
কেন ন| পাধিব ক্রম-বিবর্ূনের এখনও শেষ হয় নাই এবং 


মানুষই তাহার চরম ও শ্রেষ্ঠ সি নহে। পৃথিবীতে যাহাতে 
ঙ 


৪২ গীতার বাণী এ, | 


অভি-মানবের, দেব-মানবের আবির্ভাব হয় সেজন্য মানুষকে 
ভাঙার যথাসর্ব্থ উৎসর্গ করিতে হইবে, ইহাই মানব জাতির 
রতি ভগবানের নির্দেশ, ইছাতেই মানবজীবনের পরম 
মার্থকত]। 
বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাগণকে 
পরিত্ৃপ্ করিলে থে ন|ন| অভীষ্ট দিদ্ধিলাভ হয়, ্ব্গলাত হয়, 
গীত| তাহা অস্বীকার কার নাইঈ। নবম অধ্যায়ে গীতা 
বলিয়|ছে__ 
ৈবিষ্তা মাং সোমপাঃ গৃতপাপা 
যজৈরিষ্। সব্গতিং গ্রার়্ন্তে 
তে পুণ্যমাসাগ্ স্ুরেন্্রলোক- 
বস্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্॥ ২০ 
তে তং তুক্ত। বর্গালাকং বিশালং 
ক্ষীণ পুণ্য মর্তালোকং বিশস্তি। 
এবং রয়ীধর্মমন্ুপ্রপর। 
গ্তাগত। কামকাম| লতন্তে॥ ২১ 
তবে, বাসনা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ যাগযদ্রারদির দ্বারা এই যে 
স্থায়ী ভোগ-মখ লাভ করে, তাহা গীত! কর্তৃক 
অনুমোদিত নহে। গীতার সর্বপ্রথম শিক্ষ! হইতেছে বাসন। 
ত্যাগ। গীতা যে দিব্য জীবনের সন্ধান দিয়াছে, তাহার কাছে 
“মবা-সুখ তুচ্ছ। তাহার ক্ষয় নাই, পুণ্যের শেষ হঈলে সেখান 
হাতে পতিত হইবার কোন ভয় নাষট। ও 
বোর যে নানা দেবতার গৃজ। উল্লিখিত আছে, গীত। 
ভাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই বা তাহাদের পূজা 
একেবারে নিরর্থক বলে নাই। ভবে গীত। দেখাইয়াছে যে, 
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এ সকল বিভিন্ন দেবতা! সেই এক শ্রেষ্ঠ দেবত। পুরুযোত্বমেরই 
বিভিন্ন রূপ। যাহার! ভোগন্ুখের জন্ত বিভিন্ন দেবতার 
পূজা করে তাহারা জানে না! যে, তাহারা অবিধিপৃর্বক মেই 
একমাত্র ভগবান পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে_এবং 
তিনিই বিভিন্ন দেবতারূপে এ সকল ভক্তদের মনোবাস্থা 
ূর্ণ করিয়া থাকেন (গীতা ৭২১, ২২)। কিন্তু ধাহারা 
দেই একমাত্র গুরুযোদ্তমের আরাধনা করেন তীহারাই শ্রেষ্ঠ 
গ্রতি লাভ করেন__ 
দেবান্‌ দেবযজো। যাস্তি মস্ত যাস্তি মামপি। 


বেদের রহস্য তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ 
অনুষ্ঠানসকল বৃকাল হইল নুগ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি 
আজও হিন্দুর জীবন মূলতঃ সেই বৈদিক যজ্জের আদর্শেই . 
অনুপ্রাণিত। দেবদেবীগণের পূজা আহ্মান হিনুধর্সের প্রধান 
অঙ্গ, হিন্দু ভোগ্য বস্তসমূহ অগ্রে দেবতাকে অর্পণ করিয়া 
তাহাদের প্রমাদ-ন্থরপ সংসারের নুখসম্পদ উপভোগ করে। 
দেবতাদের উদ্দেশে হিন্দুর এই যজ্ঞ আরাধনাকে উপরক্ষ্য 
করিয়া অন্যান্ত ধর্মের লোকেরা হিন্দুকে নিন্দা করে, বলে 
হিন্দু বছ দেবতা, বছ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, ইহা 
অজ্রান, কুসস্কার। ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় চন স্য, অগ্নি, 
বায়ু প্রন্ৃতি প্রাকৃতিক বন্থকে দেবতা বলিয়া পুজা করা: 
অসভ্য, অশিক্ষিত মনের ভ্রম, বড় জোর কৰি ভ্তদয়ের " 
কল্পনা, 11৫016০1808, ইহার মূলে কোঁন সত্য 
নাই। এইরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে কেবল এইটুকু বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, ভগবানের একত্বে হিন্দুও বিশ্বাস করে, 
্হ্মকে একমেবাদ্ধিতীয়ং হিন্নুর বেদ, উপনিষদ, দর্শনেই 
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সনদাগ্রে বল৷ হইয়াছে। তথাপি হিন্দ সেই বেদের যুগ 
হতে আজ পর্যন্ত বছু দেবতার গৃজা আরাধনা করিয়া 
আগিতেছে। অতি গভীর অধ্যান্ দৃষ্টিতে হিন্দু এই জড় 
জগতের পশ্চাতে জ্যোতির্য় দেবজগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, 
হিন্দুর দেব-দেবীর আরাধন! অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক সতোর 
উপর প্রতিিত, ভাহ। অসভ্য, বর্ধর জাতির ইট, পাথর, 
পুতুল পুজা নহে। নিতান্ত অজ্ঞ মুখ হিন্দুকে জিজ্ঞাসা কর, 
সেও বলিব ভগবান একই, তবে যে আমরা নানা দেবতার 
আরাধনা করি, সে সব সেই একই ভগবানের বিভিন্ন শক্তি, 
বিভিন্ন রূপ মাত্র। ইন্দ্র চন্র, বরুণ, দ্ধ, বিষ মহেশ্বর_ 
দবই এক। ইহ! সেই বেদেরই অভি প্রাচীন কথা,_এক 
সংবিপ্রা বছধা বান্তি। এই একের বহুরূপ, বছর একন্ব 
হিন্দু অতি সহজেই স্ায়ঙ্গম করে? কিন্তু হিন্দুর কাছে যাহা 
মহজ, পাশ্চাত্য বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতেরোও তাহ। ধারণ! 
করিতে পারেন না, তাই তাহারা নিজেদের জান বুদ্ধি ও 
মস্কারের অনুসরণে বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদির বিকৃত ব্যাখ্যা 
করিয়া হিন্দু ধর্মকে লোবচক্ষে হীন করিয়! তুলেন। 

[আজ জড়-বিজ্ঞানও সেই প্রাচীন বৈদাস্ত্িক সত্যকে 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই জগতের মুলে একই 
শি, ভি, যাও, ক্রিয়া কিয়া করিডেছে। শি (িঃগাঠ্যু ) 
" এবং জড় (1141) এই ছুইটা মূলঃ এক বলিয়া বুঝা 
যাইতেছে, শক্তির একটি বিশেষ ঘনীভূত অবস্থা হইতেছে 
জড়। বিছবাৎ, চৌম্বক শক্তি, আলো, তাপ, গতি মবই সেই 
এক মূল শক্তির বিভিন্ন রূপ ও ক্রিয়। বিদ্যুৎ হইতে গতি 
উৎপন্ন হইতেছে, গতি হইতে তাঁপ উৎপন্ন হইতেছে, ভাগ 
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হইতে গতি, গতি হইতে বিদ্যুৎ বিছ্ুং হইতে চৌদ্বক শ্তি 
উৎপন্ন হইতেছে, এই সকল শঙ্তির আদান-প্রদানের 
দ্বারাই এই আশ্তর্যময় জগতবা।পার সংঘটিত হইতেছে। 
কিন্তু এই যে মূল বিশ্ব-শক্তি বিভিন্ন নাম ও রূপের ভিতর 
দিয়া নিজেকে প্রকট করিতোছে, বিজ্ঞান কেবল ইহার বাহক 
যান্ত্রিক (11601911191) ক্রিয়াটিরই সন্ধান পাইতেছে এবং 
দেই যান্ত্রিক ক্রিয়ার ধারাঞুলিকেই [৪15 ০1 টা, 
প্রাকৃতিক নিয়মাবলী বলিয়! আবিষ্কার করিতেছে। কিন্ত 
এই ক্রিয়ার পিছনে যে টৈতন্থ রহিয়াছে, বিজ্ঞানের 
টেলিস্কোপ, বা মাইক্রোমূকোগে ভাহা ধরা পড়ে না। 
টৈতত্যাকে আমরা জানিতে পারি কেবল অনুষ্তি বারা, কোন 
" যন্ত্রের দ্বারা নহে। যখন আমরা এই আগ্ভাশক্ির সহিত 
এক্যানুডূতিতে এক হই, তখন ইহার গভীরতম রহস্যগুলি 
অবগত হইতে পারি, এবং মেজন্য আমাদিগকে আমাদের 
নিজেদের টৈতন্যেরই গভীরে যাইতে হয়, কারণ আমাদের 
চৈতন্য এ বিশ্ব-টৈতন্যের সহিত মূলত; এক। ইহাই 
বৈদাস্তিক জ্ঞানের প্রণালী, এবং এই প্রণালীর দ্বারাই 
ভারতের প্রাচীন খধিগণ জগংন্ন্ধে নিগৃঢ় তত্ব-মকল 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ) 

আমাদের শারীরিক অনেক ক্রিয়াই অভ্যাস ব| সংস্কারের 
বশে যন্্রবৎ সম্পাদিত হয়, আমাদের চৈতন্য সেখান হইতে ,, 
সরিয়া থাকে, এবং তাহাতে দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারে অনেক 
সুবিধা হয়। ঠিক সেইরূপেই যে টৈতন্ময়ী শক্তি এই 
বিশ্বরূপে প্রকট হইতেছেন, নিজের গভীর উদ্দেগ্-সিদ্ধির 
জন্টই তিনি নিজেকে রাখিয়াছেন পিছনে, বাহিরের 


দ্ঙ গীতার বাণী এ 


ব্াপারকে যন্ত্র নিয়মানুসারে চলিতে দিতেছেন। বন্তীতঃ 
প্রাকত জগতের প্রত্যেক শক্তির, প্রত্যেক ক্রিয়ার 
পশ্চাতে রহিয়াছে চৈতন্য । এই যে-সকল চৈতন্যময় শক্তি 
জাগতিক ব্যপারসমূহের অন্তরালে থাকিয়া! তাহাদিগকে 
গড়িয়া তুলিভেছে, শিযন্ত্রিত করিতেছে, ইহারা দেবতা । 
এইসব দেখত! এক ভাগবত শক্তি হইতেই উদ্ভূত, তাহারই 
বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন বিভাব। গীতায় দেখগণ এরূপই বিশ্ব- 
শক্তি, তাহারা পৌরাণিক কাহিনীর দেবত| নহেন। ইহারা 
বাহা জগৎ ও অন্তর্জগতের সকল ব্যাপার সংগঠিত ও 
পরিচালিত করিতেছেন, ভাগবত শক্তির সহকারি-রপে এই 
আন্চধ্যময় বিশ্ব-নাটোর অভিনয় করিতেছেন । 
দেখগণ হুবির্ভোজী, মানুষ যজ্জে ঘৃতাহুতি দিয়া দেবগণকে 
পুষ্ট করিবে, গ্রতিদানে দেধগণ বৃষ্যাদি দ্বারা মানুষকে পুষ্ট 
করিবেন, ইহাই বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্জের বাহা তত্ব। কিন্ত 
এই বাহ তত্বের পশ্চাতে একটি নিগৃঢ় অধ্যাত্্ তত্ব ছিল, 
কালক্রমে লোকে তাহা হারাইয়া ফেলে, “স কালেনেহ মহতা 
যোগে নষ্ট”, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আবার নৃতন করিয়! যক্জতত্বে 
ব্যাথা। করিয়াছেন। গীতার মতে এই অনুষ্ঠানটি একটি 
গভীর অধ্যাত্ব মতোর গ্রতীক বাঁ রূপক। চতুর্থ অধ্যায়ে 
গীত। স্পষ্টই বলিয়াছে, যে অগ্রিতে হোম করিতে হইবে তাহ! 
“জড় অগ্নি নহে, তাহা তরন্মাধি, তাহাতে যে ঘৃত আহুতি দিতে 
হইবে সে ঘৃতও ত্রদ্ধ। বস্ততঃ বেদের ভাষা এবং বৈদিক 
অপু্ানমণল ছিল রূপকাত্মক। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা 


পরি কর! যাইতে গারে। ঝথেদে সোমরম ছাঁকিয়া পান 
করিবার কথা আছে। 
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তগোঞ্পবিত্রং বিততং দিবম্গদদে শোচন্তে। 
অস্ত তত্তবো ব্যস্থিরন্‌॥ 
ঝথেদ ৯৮৩২ 
তাহার তণ্ত সরা যাহাতে ছ'াকিথা শুদ্ধ করা হয় 
সেই ছাকুনি বিস্তৃত রহিয়াছে স্বর্গে (দিবস্পাদ__]. 00৫ 
৪৩৫1 01 [76811), ইহাতে জোোতিম্ময় তন্তদকল সাজান 
রহিয়াছে” 
ছাঁকুনির বর্ণনা হইতেই বুঝ| যায় যে, বেদে যে 
মোমরসের কথ! আছে তাহা বাস্তবিকই উপমা মাত্র, রূপক, 
কারণ গ্রকৃত পাধিব মোমমদির| ছাকিবার যন্ত্র স্বর্গে কেন 
পাত। থাকিবে এবং তাহার তন্তমকল কেন আলোকরশ্ি 
: বিতরণ করিবে? এখানে যে জ্যোতিরদয় ছা কুনির বর্ধন করা 
হইয়াছে, তাহা হইতেছে শুদ্ধ মন, শুদ্ধ হৃদয়ের রীপক এবং এ 
ছাকুনির ভত্তদকল হইতেছে শুদ্ধ চিন্তা ও ধদ্ধ ভাব। শু 
মনকে দো ঝা রগ বলা হইয়াছে, কারণ বর্গ যেমন পৃর্িবীর 
উপরে, পৃথিবীর অপবিভ্র্ত| তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, 
তেমন দ্ধ মনও দহ িয়ের টাঞল্য ও শিহরণ, হইতে 
কত গ্ডিক্রিয়া হতে মুক্ত। আমাদের সাধারণ হায় মন 
ভোগ্য বন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ বিচলিত হইয়। উঠে) 
এইরূপ অক্ষম অশুদ্ধ হদয়-মন লষ্টয়া জীবনের প্রকৃত গভীর 
আনন্দ ভোগ করা যায় না। সাধনার দ্বারা, মংযম অভ্যাসের 
দ্বারা, হৃদয় মনকে শুদ্ধ, শান্ত, রপস্তরিত করিয়া 1 তুলিতে 
হইবে) তাহ! হইলেই জীবনের যে তীব্র, গভীর, অফুরন্ত 
বিশুদ্ধ আনন্দ তাহ! উপভোগ করিতে পার। যাইবে। 
জগতে অনুম্যাত যে আননদধারার রূপক দোমরস, বেদে 


৮ গীতার বাণী 


তাহাকেই মোমদে বল! হইরাছে। কিন্তু এই আননধারা 
সর্বত্র বিস্তৃত, অরগ, নিরাকার, [10005010]| ইহা ছাড়! 
মোমদেবের সাকার রূপও আছে, মোমদেব নিরাকার আনন্দ- 
ধারাও বটেন আবার দাকার দিব্য গুরুষও বটেন। বোদে 
অন্ান্ত দেবতাদের৪ এইরূপ দুইটি দিক আছে, যথা, অগ্নি 
জগতের মর্ধ বস্তর অন্তস্থলে রহিয়াছে, যাহা বাস্জগাত অগ্নি 
ও জ্যোতিরূপে প্রকট ভাহাই আবার মানুষের ইদয়ে তগন্তার 
শিখারূপে, ভগব্মুখী আকাজ্! ও দিব্য ই্াগন্িরপে 
বিরাজিত) আবার সাকার (2৫301) অগ্নি দেব::€ রহিয়া- 
ছেন। মানুষ য্জের দ্বারা দেবগণকে সম্বদ্ধিত করিত: ইহার 
নিগৃঢ অর্থ এই যে, মানুষের মধ্যে যে সকল দিব্য শি ুপত 
রহিয়াছে, আত্োংসরণের দারা মে সকলকে পুষ্ট ও বিকশিত 
করিবে। বেদের মধ্যে একটি কথা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া 
যায়, 'দেবানাং জনিমানি”। ইহার অর্থ হইতেছে, জগতের 
মধ্যে বিভিন্ন ভাগবত ধর্মের (01011 চ100018) ভা"বত 
শক্তির প্রকাশ, বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে বিভি্রপে গ- 
বানের গ্রকাখ। মানুষ মূলত; ভাগবত সত্তা, ভগ “রই 
আশ। কিন্তু মানের দেই প্রাণ, মনের যে সাধার, ক্িয। 





তাইা অজ্ঞান, অপূর্ণ, বিকৃত। নীচের প্রকৃতির এই সকল: 


বিকৃত ছিযাকে রগস্ারিত করিয়া দিবা সত, দিবা শি, 
দিবা আনন্দের ক্রিয়ার বিকাশ করিতে হইবে। ইহার জন্য 
মানুষের মধো বিভিন্ন দেবরূপে ভগবানের যে আবির্ভাব, 
তাহাকেই বেদে “দেবতাদের জন” বলা হইয়াছে। প্রত্যেক 
বিশেষ সবের, বিশেষ ধর্মের দেবত| আছেন-_মনবুদ্ধির 
দেবত| ইন্, ইচ্ছাশকির দেবত| অ্ি, আননের দেবত। 
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মোম। আমরা যখন ভগবানের চরণে মঞ্পূর্ণভাবে আত্বোং- 
মর্গ করি, দিব্য জীবন লাভের তীব্র আকাজ্ষারগ প্রজ্ঞলিত 
অগ্নিশিখায় কাম ক্রোধাদি নীের প্রকৃতির ক্রিয়া-সকলকে 
আহুতি দিই, তখন আমাদের মধ্যে দেবগণ অর্থ!ং ভাগবত 
শক্তি-সকল্ বর্ধিত হন, এবং সেই মকল শক্তি আমাদিগকে 
দিব্য জীবনে গড়িয়। তোলেন, আমর! পরম শ্রেয় লাভ করি। 

দপরম্পরং ভাবয়ন্তঃ। এই যে পরস্পরকে সংবদ্ধিত 
করিবার কথা, ইহা! দ্বারা গীতা একটি গভীর বিশ্ব-সত্য 
নির্দেশ করিয়াছে। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপার চলিতেছে এই 
আদান প্রদানের দ্বারা। দেব, মানব, প্রাণী, উদ্ি, জড় মবের 
.মধোই চলিতেছে এই যন্র-ক্রিয়া। আধুনিক বিজ্ঞান জড় 
জগতের যে ৃন্মতম উপাদান ইলেকট্রন ও প্রোটনের সন্ধান 
পাইয়াছে, তাহারাও কেই একক থাকিতে পারে না, পরম্পরের 
সহিত আদান প্রদানের দ্বারাই তাহার! প্রান্তিক ব্যাপার- 
মকল মংঘটন করিতেছে। সূর্ধ্য, চন গ্রহ, তারা পরস্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণের দ্বারা ধরিয়া রহিয়াছে, নতুবা এই বিশ্ব 
এক মুহুর্তেই চূর্ণ বিচ্ণ হইয়া যাইন্' মেঘ হইতে অমুদ্র 
হইতেছে, সমুদ্র হইতে মেঘ হইতেছে । মাটি জল বায়ু হইতে 
উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষলত! জীব্্তর আহীর্্য প্রস্তুত 
করিতেছে, জীব জন্তু মরিয়! বৃক্ষলতার সার হইতেছে। 
ইহাই প্রব্তিত জগং চক্র। এই আদান-প্রদান মানব 
সমাজেরও ভিত্তি! জনক-জননীর আত্মদানে সন্তানের সৃি 
হইতেছে, সন্তানের মধ্যে তাহারা আবার নূতন জন্ম লাভ 
করিতেছেন। যখন আমরা কাহারও শুভ কামনা করি, 
তাহার ত শুভ হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও শুভ হয়। মানব 

৭ 


রঃ গীতার বাণী 


মমাজে এই আদান-প্রদানের নীতি যেদিন চরমোংকর্ষ 
লাত করিবে, সেইদিন এই পৃথিবীতে বররাঙজগাপ্রতিষ্টিত 
হইবে। আজ মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য যে বিপুল প্রয়াম ১ 
করিতেছে, স্বারথচ্তা ভুলিয়া সকলেই পরের জন্য যখন সেই 
্রয়াম করিবে, তখন আর কাহারও কোন অভাব থাকিবে 
না, এই সংলার হইতে সকল দুঃখ ছন্দ চিরদিনের জন্য 
নির্বাসিত হইবে, এই সংসারই হইবে প্রেমের রাজ্য। 
ভূতলে এরূপ প্রেমের, শাস্তির, আননের রাঙ্জা, রাজ্যং 
মৃদ্ধং স্থাপন করাই গীত!-শিক্ষার নিগৃঢ় লকষ্য। 

গীতা অত্যু্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের মন্ধান দিয়াছে, দিব্য 
জীবন লাভের পথ দেখাইয়াছে; তাই নীচের স্তরের বাহ্িক, 
অনুষ্ঠানসমূহ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে। কিন্ত 
নিয় অধিকারীদের পক্ষে এইরূপ বাহক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট 
উপযোগিত| ও" প্রয়োজনীয়তা আছে। যাহারা সর্ধদ 
নিজেদের ভোগ সুখের মন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অপরের 
সর্ষনাশ করিয়াও নিজের স্বার্থিদ্ধি করিয়া যাইতেছে 
তাহারা ঘোর পাগী--অধায়ুরিকিয়ারামঃ। এই স্তরে 
উপরে উঠিতে হইলে যন্ঞা্থ কর্মের নীতি অবলম্বন কণ্ঠ 
হয়। দেবতাগণকে অর্পণ করিয়া যে কামোপভোগ কর! 
যায় তাহা! উচ্চ স্তরের, তাহ! একেবারে অবিমিশ্র কাম- 
পরায়ণতা নহে। 'ইহাঁরও উপরে উঠিতে হইলে কামনা ও 
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সকল কর্ণ করিতে হইবে এবং 
এইবূপ কর্মের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ কর! যায়._ 
পরমাপ্পোতি পুরুষঃ। গীতা এই শেষোক্ত কর্মই শিক্ষা 
দিয়াছে। শেষ প্রকারের কর্ণকেও যজ্ঞ বলা যাইতে পারে 


বেদ ও গীত ৫১ 


এবং গীতার মতে তাহাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। সাধারণ যজ্ঞে আমরা 
বাসন! কামনা! মিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেবতার অর্চনা করি। 
কিন্ত, ক্রমশঃ এইভাবে দেবোদেশে যজ্জার্থে কর্মী করিতে 
করিতে আমাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় জান বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। ক্রমশঃ আমর! উপলব্ধি করি যে, ব্যক্তিগত ভাবে 
আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই,আমরা কিছুই করি না, প্রকৃতিই 
সব করিডেছে, বিশ্বতদ্ধাণ্ডে যাহা কিছু কর্ণ হইতেছে সে 
মমস্তই প্রকৃতির দ্বার! সম্পাদিত মহাষজ্ঞ। সেই যজ্ঞের 
ফলভোক্ত। আমরা নই সে যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ভগবান।_ 
“অহং হি মর্কযজ্ঞানাং তোলা চ প্রভুরেব চ।” আমরা 
আমাদের মূল মত্তায় মেই ভগবানের সহিত এক,_আমাদের 
প্রকৃতি বিশ্ব গ্রকৃতিরই একটা যন্ত্র বা একটা আধার । 
আমাদের ভিতর দিয়া প্রকৃতি নান! কর্মরূপ যজ্ঞ সম্পাদন 
করিতেছে, ভগবান তাহার ফল ভোগ করিতেছেন_যখন 
আমাদের ইহা উপলব্ধি হয়, জ্ঞান হয়, তখনই আমাদের হয় 
শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ_ 

শ্রেয়ান্‌ দব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ, জ্ঞানযজঞঃ পরস্তুপ। 

সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞা'ন পরিসমাপ্যতে॥ 81৩৩ 

গীতা বৈদিক যন্রকে এইরূপে গৃঢ। উদার, বিস্তৃত অর্থ 

দিয়াছে। বাহিক যজ্জ হইতে আরম্ত করিয়া, যজ্ঞের দ্বারা 
শুদ্ধ মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ যন্ঞ জ্ঞান যঞ্জের দ্বারা পরম 
গতি লাভ করা যায়_ 

সর্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদে! যজক্ষযিতকল্মষাঠ। 

হজ শিষ্টামৃত তো যাস্তি ব্র্থ মনাতনম্‌॥ ৪1৩০,৩১ 
অতএব, গীতোক্ত শিক্ষায় অতি বাহিক বৈদিক যাগ- 


র্‌ গীতার বাণী 


যঙ্জানু্ঠানও বজ্জিত হয় নাই-_গীতা। কেবল তাহাদের স্থান ও 
উপযোগিতা দেখাইয়] দিয়াছে। মানুষ যখন নীচের স্তরে 
রহিয়াছে, ইন্দিয়ের ভাড়নায় বাহ বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত 
হইয়া বেড়াইতেছে, ভিভরের দিকে ফিরিবার অভ্যাস নাই, 
ক্ষমত| নাই, আত্মার সন্ধান যখন মেপায় নাই, আধ্যাত্মিকতার 
মর্ম বুঝিতে অমর্থ হয় নাই__তখন তাহার এই ইন্জিয়- 
লালমাকে নিয়মিত ও সংযত করিতে হইবে বাহ্যিক যজ্ঞের 
দ্বারা। কেবল স্বার্থের জন্ সমস্ত কর্ণ না করিয়৷ দেবতাদের 
উদ্দেশে গুজাদিরপে কিছু ত্যাগ করিয়া দেবতাদের দান স্বরূপ 
কামোগাভোগ কর। এইরপে ক্রমশ: শুদ্ধ হইয়া ভ্রান-লাভ 
করিবে। উথনই এই বাহিক যঞ্ের অন্তরালে যে নিগৃঢ সত 


নিহিত আছে তাহার প্রকৃত মন্দ বুঝিয়। অমৃভের, অর্থাং দিবা' 


ভোগ, দিব্য আনন্দের অধিকারী হষ্টাব। 

গীতা! যদি ইন্ডরিয়পরায়ণতাকে সংযত করিবার উপায়স্থরপ 
কেবল বৈদিক যাগযাজ্েরই নির্দেশ করিত, তাহা হইলে 
গীতার শিক্ষা সার্ধজনীন হইত না। কিন্ত, গীতা৷ তাহা করে 
নাই। গীতা কেবল বলিয়াছে, নিয়ত! কুরু কর্ম তম 
“নিয়ত” অর্থাৎ ইন্জিয়ের ভাড়নায় বিশ্ঙখলভাবে কর্ণ -। 
করিয়া, কোন উচ্চ আদর্শ, কোন বিধি বা ধার্মার অনুসরণ 
করি কর্সমূহকে নিয়মিত সংযত কর। বৈদিক ফান্টা 
এইরূপ নি়জকরদের একটা দ্স্তমা্। যে বাড়ি বেদের 
কোন খবরই রাখে না, বৈদিক যাগযস্ানুষ্ঠান কখনও করে 
পাই, সে যদি দেশের হিতের জগ্য নিজের বার্থাক ক্ষন করে, 
দরি্ সেবা, আর্তের সেবা, সর্বভৃতেরসেবার জন্য ত্যাগ 
স্বীকার করে, সংযম স্বীকার করে, এইরূপ যে কোন উচ্চ 


পি 
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আদর্শ বা নীতি অন্থরণ করিয়। নিজের প্রবৃত্তিসমূহকে 
সংযত করে, নিয়মিত করে-_তাহাকেই “নিয়ত কর্ণ” বলা 
যায়। এইরূপ নিয়ত কর্মের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়। 
তখন কর্ধ-সকল আর কোন বিশেষ শান্ত, কোন বিশেষ ধর্ম 
বা আদর্শের দ্বারা নিয়মিত করিতে হয় না, তখন সকল ধর্মা- 
ধর্ম কর্তব্যাকর্তব্যের উপরে উঠা যায়, তখন স্বয়ং ভগবান 
সাক্ষাংভাবে আমাদের কর্ম-সকলকে নিয়মিত করেন। তখনই 
আমাদের সমস্ত কর্মফল, সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণভাবে ভগবানৈ 
সমপিত হয়, তখনই আমাদের যন্জ সম্পূর্ণ হয়। 

উপনিষদের যুগে একদিকে একদল লোক বাহ যাগযজ্ঞাদি 
. বাহাকর্মকেই প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। আর 
একদল লোক কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসার পরিত্যাগ 
করিয়া জ্ঞানের আলোচনাকেই প্রধান বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিল। কিন্ত, ইহার কোনটিই বেদের প্রকৃত 
আদর্শ নহে। বেদ শুধু বাহিক যাগযজ্ঞাদির শিক্ষা 
দিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই, অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানকেই চরম 
বস্তু বলিয়! গ্রহণ করে নাই। উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 
আলোকে কেমন করিয়া আমী"দর সমস্ত জীবনকে, কর্ধমাকে 
আলোকিত করিতে হয়_-ভগবানের দিব্যগুণ, দিব্যশক্তি- 
সকলের (ইহারাই দেবতা ) আরাধন! করিয়া মানুষের মধ্যেই 
তাহাদের বিকাশ করিতে হয়, কেমন করিয়া দেবজীবন লাভ 
করিয়। ইহলোকেই অমতের আশ্বাদ গ্রহণ করিতে পারা 
যায়__তাহার ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়াই ছিল বেদের 
নিগৃঢ় লক্ষ্য। বেদের এই মহান্‌ আদর্শ অনুসরণ করিয়াই 
গীতা অপূর্ব যোগ সাধনার রহস্য প্রচার করিয়াছে। 


উপনিষা ওরীতা 


দর্শনশান্তের চৃস্তর সমুদ্র পার হইয়া যদি ভগবান লাভ 
করিতে হয়, তাহ! হইলে সে চেষ্টা অতি ছুঃসাধ্য বলিয়া 
অনেকেই হতাশ হইয়! ছাড়িয়। দিবেন। সমাজে মানুষে 
মানষে যে মধুর সন্ন্ধ তাহা! বর্জন করিতে হইবে, সংসারে 
কর্ম করিতে মানুষ যে অগার আনন্দ পায় তাহ! পরিত্যাগ 
করিতে হইবে, কোন নির্জন আশ্রমে প্রীগ্তরুর পগগ্রান্তে 
বসিয়া ব্রদ্ম ও জগং মন্বন্ধে উচ্চ তত্ব শিক্ষা করিতে হইবে 
অথবা চু মু্রিত করিয়া ধ্যানে বসিতে হইবে, এবং নিশ্চল 
নিষ্বিকল্প সমাধির সাধনা করিতে হইবে _ইহাই যদি 
ভগবান লাভের গথ হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ মানুষ 
ঘে মেই পথকে দূর হইতে নমস্কার করিবে তাহা খুবই 
স্বাভাবিক; অথচ সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদাস্ত গ্রভৃতি দর্শনশাহন 
মানুষকে এই পথই দেখাইয়াছে। গীত! বলিয়াছে, ইহ! 
ভগবান লাভের পথ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভবে 
দেহধারী মনুত্বের পক্ষে ইহা বড় কষ্ঠের গথ, গতিছ্খং 
দেহবস্তিরবাপ্যতে। ইহা ছাড়া সুখের পথও আছে; 
তাহাও মনাতন পথ_ স্ম্ুখম্‌ কর্তুমব্যয়মূ।' দেই পথ 
দেখাইয়! দেওয়াই গীতার উদ্দেশ 

সেই গথকি1 নিপ্তঁ৭, নিরাকার, বিশ্বলীলার অতীত, 

কাচা শর এই শি্াটিই বিশেষভাবে চার করিয়াছেন 

নৈব ধর্বীন চাধন্বী ন চৈব হি ুভানুভী। 

যঃ স্থাদেকামনে লীনন্ত ফীং কিকিচিনবয়ন। 


উপনিষদ ও গীতা ৫৫ 


অব্যক্ত, অক্ষর ব্রদ্মে মনোনিবেশ করা অতিশয় কঠিন। 
কিন্ত, সকলের উপরে যে ভগবান পুরুষোত্তম, তিনি লীলাময় 
পরম পুরুষ। সমস্ত জগতের লীলাকে তিনিই পরিচালনা 
করিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন; তিনি আমাদের 
প্রত্যেকেরই হ্বদয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া আমাদের ভিতর 
দিয়াই জীবনলীলার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন, সেই 
গুরুযোত্তমের মহিত স্জানে যুক্ত হইতে হইবে, জজ্ঞানে 
তাহার লীলার সাথী হইয়া! জীবনের দিব্য আনন্দ উপভোগ 
করিতে হইবে__ইহাই পরমা গতি। এই পরম! গতি লাভের 
জন্য আর কিছুবই প্রয়োজন নাই, কেবল চাই দিব্যজীবন 
লাভের একাস্তিক আকাঙ্ষা এবং নিজেকে মম্পূর্ণভাবে 
হদিস্থিত পুরুষোত্তমের হস্তে সমর্পন করা, ঙ্রাহার সহিত 
সকল প্রকার মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করা, গুরুরূপে, পিতারূপে, 
সখারণে, প্রিয়তম প্রেমাস্পদরূপে, সর্বভাবে, তাহারই 
উপাসনা করা। তাহার পর যাহা কিছু করিবার তিনিই 
করিয় দিবেন-_অহং ত্বাম্‌ মোক্ষয়িয্যামি ম! শ্রচঃ | 

গীতা বলিয়াছে, এই যে পরম ম্বখের পথের সন্ধান সে 
দিতেছে, ইহা নৃতন নহে, ইহা পুরাতন পথ। তবে লোকে 
ইহা কালক্রমে হারাইয়া ফেলিয়াছে- স কালেনেহ মহতা 
যোগো নষ্টট। এই পথ যে সনাতন পথ, তাহাই দেখাইবার 
জন্য গীতা সকল আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের মূল, সনাতন সত্য 
সমূহের আকর বেদ ও উপনিষদের শরণ লইয়াছে, সকল 
শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া গীতা তাহারই উপর জ্ঞান-কর্ম- 
ভক্তি-সমস্বয়যোগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। গীতা কেবল তত্ব- 
মংগ্রহের গ্রন্থ নহে, শুধু দার্শনিক তত্বের আলোচনা গীতায় 


$ঙ গীতার বাণী 


কোথাও বেশী দেখিতে গাওয়া! যায় না। গীতা ভগবান 
লাভের, দিব্য জীবন লাভের যে পথটি দেখাইয়াছে, লোকে 
ঘাহাতে মে পথটি বুঝিতে পাবে, ধরিতে পারে, শুধু সেই 
উদ্দেশেই গীতায় দর্ববশান্ত্ের মার সংগ্রহ করা হইয়াছে। 
বেদ, উপনিষদাদি বিরাট শান্ত্সমহ আলোচন! করিতে 
প্রবন্ত হঈলে মানুষের মন যে বিক্ষিপ্ত হয়। বিরক্ত হইয়া 
উঠে গীত! তাহা। পষ্ট স্বীকার করিয়াছে,_শ্রৃতিবিপ্রতিপন্না। 
গীত। অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছে, যে ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে 
জ্ঞানের প্রদীপ হল্লিয়াছে_ভ্ানদীপেন তা্বতা__ভিনি 
শবব্দ্ষকে অর্থং বেদকে অতিক্রম করিয়াছেন; যিনি 
অনি লাত করিয়াছেন ত্রান বিজ্ানত, তাহার পক্ষে 
সর্ধেষু বেদেু অর্থাং বেদ ও উপনিষদ-মকলের কোন 
প্রয়োজন নাই। “বেদাদি শাস্ত্র কেবল ভিতরের জ্ঞান 
ছালিয়া দিবার সহায় মাত্র। যতটুকু তত্বের সাহায্য লইয়া 
ভিউরের এই ভ্ঞাদপ্রদীগ জালিতে হয়, গীতা সমস্ত শাল 
মন্থন করিয়া সেই সারতবটুকু মানুষের নখে ধরিয়াছে। 

গীতাকে উপনিষদ বলা হয় বটে, কিন্ত বাস্তৃবিক গঞ্গে 
গীতা উপনিষদ নহে। বৈদিক যুগের শেষে উপনিষ .. 
যুগ; তাহার বহুকাল পরে গীতা রচিত হইয়াছে। গীতার 
রচনা প্রণালী ও. প্রকাশভঙ্গী উপনিষদ হইতে বিভিন্ন 
গীতা যে উপনিষদের ন্মায়ই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত তাহাতে 
কোন মন্দেহই নাই; পরবর্থী ভারতের সকল দার্শনিক 
সদায় ধর্ম মন্পরদায় আপন আপন মতের প্রতিষ্ঠার ভ্ত 
গীতার উপর নির্ভর করিয়াছে। তথাপি বস্তুত; গীতা বেদ 
উপনিষদাদি ্রুতিশাস্ত্ের অন্তত নহে। 


উপনিষদ ও গীত। ৫৭... 

উপনিষদ কি? বেদের শেষাংশের নামই উপনিষদ, 
এই জন্যই উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়। ভারতের প্রাচীন 
ধযিগণ সাধনার বলে যে মত্যাদমূহ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
তাহাই তাহার মন্ত্রে গথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দেই 
ন্ত্রমষ্টিই বেদ। ধধিগণ এই সত্যের সি করেন নাই। 
সত্য অপৌরুষেয়। নিত্য, মনাতন__তাহা চিরকালই আছে 
ও থাকিবে। এই জন্যই বেদকে অপৌরুষেয়। অনাদি, 
অনন্তু বলা যায়। খধিরা কেবল তাহার মুখপাত্র বা প্রকা- 
শের যন্ত্র। সতোর বাময় বিগ্রহ যে দিব্যবাণী, সাধক 
ধধিরা তাহা ধ্যানে দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন। তাই ঠাহা- 
দের নাম মন্তষ্টা এবং তাহাদের লব্ধ জানের নাম শ্রুতি ।* 
"বেদের মন্ত্ররাজি সংগৃহীত হইয়া কালক্রমে চারিভাগ্নে 
বিভক্ত হইয়াছে_খক্‌, মাম, যু এবং শেষ অথর্ব 
প্রত্যেক বেদের আছে মোটামুটি দুইটি অংশ, এক সংহিতা, 
আর এক ত্রান্ধণ। সংহিতা হইতেছে মন্ত্র, মূল বেদ। 
" ত্রান্মণ এই মূলমন্ত্েররে ভাষা, ব্যাধ্যা বা নৃতন সস্বরণ। 
বেদের মূলমন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই স্থূল রূপক ও উপমার 
ভিতর দিয়া আধ্যাত্বিক জগতে. সত্যসমূহ প্রকাশিত 
হইয়াছে; এবং গেই মকল অত্যকে অবলম্বন করিয়া 
কেমন করিয়া জীবন গড়িয়া তুলিতে হয়, যঙ্জাদি 
বাস প্রতীকের দ্বারা তাহাই স্ুলভাবে বুঝাইয়! দেওয়া 
হইয়াছে। কালক্রমে বেদের ভিতরের গৃঢ় আধ্যাত্মিক 
দিকটা চাপা গড়িয়া যায়, বাহ কর্মকাণ্ডের দিকেই 
লোকের দৃষ্টি গড়ে। ব্রাপ্ধণে এই কর্মকাণুই বিশদ 


* মমুন্দার মাযালা-প্রনলিনীকান্ত ওপ কর্তৃক প্রণীত। 
৮ 





নর নীতা বাণী 


করিয়া বুঝান হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শেখের দিকে আবার 

বেদের গৃঢু আাধ্যাপ্রিক সম্পদের উপর ঝোঁক গড় এবং 
তাহা উপনিষদ। উপনিষদ বোদর যাগয্র কর্মব- 
নাকে নীচে স্থান: দিয়াছে। ত্রাহ্মাণে বেদের বাহ্িক 
যাগযজ্ঞাদির উপর ঝেণক দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ত্রাহ্মণকে 
বল! হয় বেদের কর্মকাণ্ড। আর, উপনিষদ ধরিয়াছে বেদের 
ভিতরের দিকট!; বেদের যেমূল ততজ্ঞান উপনিষদ ভাহা 
লইয়াই ব্যাগৃত। এই জন্থাই উপনিষদকে বলা! [হয় বেদের 
্রনকাও। বেদের শিক্ষা লইয়া কালক্রমে এই ই করম 

কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ উঠে, গীতা কিরপে ঠাহার 
মমাধান করিয়াছে আমরা ইতিপূর্বেই তাহ! দেখাইয়াছি। 
এখন উপনিষদ অর্থাং বেদের জ্ঞানকা্ড হইতে গীতা তাহার ' 
আধ্যাত্মিক তবসমূহ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, সংক্ষেপে 
তাহাই দেখান এই প্রবন্ধর উদ্দেশ । প্রথমেই আমরা 

মোটামুটি ভাবে বলিয়া৷ রাখিতে পারি যে, গীতার সমস্ত 
ততই উপনিষদ হইতে গৃহীত । ভাবে গীতা সেগুলিকে নূতন 
ভাবে, যুগোপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছে ; এবং সেই 2 
তত অনুমারে কার্ধাত; জীবনকে কি ভাবে গড়িয়া তুর্ট 'ত 
হইবে, তাহারই বিশদ উপদেশ দিয়াছে। 

20100 বা দর্শনশান্্ মানসিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার 
বিতর্ক. করিয়া স্ঠাকে বুঝিবার ও বুৰাইবার চেষ্টা করে; 
কিন্তু উপনিষদের প্রণালী সেরূপ নহে। উপনিষদ দর্শনশান্ত্ 
বা 0101090]]) নহে__উপনিষদ শ্রাতি, বেদ। উপনিষাদের 
ধষিগণ অস্থ্ িতে তাকে যেমন দেখিয়াছেন, অতি সংক্ষিপ্ত 
ধারালো! ভীষায় তাহা গ্রকাশ করিয়াছেন। সে ভাষা 


উগনিষদ ও গীতা ৫৯ 


মত্যেরই বাত্য় রূপ, যাহাদের হৃদয় মন প্রস্থত হইয়াছে 
এ ভাষার দিব্য ম্পন্দনে ভাহাদের অজ্ঞান আবরণ দুর 
হইয়া যায়, তাহার! অন্তরের মধ্যেই এ সত্যের উপলব্ধি 
লাভ করিয়। ধন্য হয়। আজকাল লোক শান্ববাক্য শ্রদ্ধা 
হারাইয়াছে, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারাই সত্যকে জামিতে 
চায়। কিন্তু আমাদের চ্ষকর্ণাদি জ্ঞানেক্িযগণও আমাদিগকে 
প্রতারিত করে, অনুমান ও যুভ্িতেও পদে পদে ভ্রমের 
মন্তাবনা রহিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান তাহার অনুমান 
গুলিকে অভি যত্বের সহিত পরীক্ষা ও পর্যযবেক্ষণের 
দ্বারা প্রত্যক্ষের মহিত মিলাইয়। লয়, তথাণি তাহা 
. জন্পূ্ণভাবে ভ্রমের হাত এড়াইতে সক্ষম হয় না। আর 
যে-সব বন্ত ইন্িয়গ্রত্যক্ষের অতীত, প্রত্যক্ষের সহিত 
যেখানে অনুমানকে মিলাইয়। লওয়া সম্ভব নহে, সেখানে 
অনুমানকে সত্যের প্রমাণরূণে গ্রহণ করা কিছুতেই চলে না। 
এই জন্যই ভারতে অধ্যাত্ব বিষয়ে আঁতিকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 
বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন, : 
হত; গ্রমাণ বেদ গ্রথাণ-শিরোমণি। 
সূর্য যেমন স্বয়ং প্রকাশ, তাহাকে দেখিবার জন্য অন্ত 
আলোকের প্রয়োজন হয় না, শ্রতিবাক্যও তেমনিই নিজেই 
নিজের প্রমাণ। উহ! শ্রবণ করিবামাত্র আমাদের অন্তরে , 
উহার সত্যতার উপলব্ধি আগনা হইতেই আইসে। 
উপনিষদের ধষি যখন বলেন, 
শূরস্ত বিশ্বে অমৃতনয গুত্রা 
অথবা 


রি তার বাণ 


বেদাহমেত' পুরুষ মহাস্তম্‌ 
আদিত্যব্ং তমসঃ গরস্তাং। 
তমেব বিদিদ্বাতিমৃত্যুমেতি 
ানতঃ গম্থা বিদ্ুতেইয়নায়। 

তখন আর আমাদের সন্দেহের স্থান থাকে না যে, আমরা 
অমূভের পুত্র এবং খষি যে মহান পুরুষকে জানিয়াহ্ছেন 
তাহাকে অবগত হইয়াই আমরা মৃত্যুকে অভিন্রম করিতে 
গারিব। 

এইরূপ মন্ত্র হইতেছে কবিতার প্রকৃত স্বরূপ, কৰি 
শবের অর্থ হইতেছে দা, তিনি সত্যকে মাক্ষাংভাবে দর্শন 
করেন এবং ছন্দবদ্ধ বাকের স্গন্দনের ভিতর দিয়া, 
অপরকেও দেই মত্যের দাক্ষাং অনুভূতি আনিয়। দেন। 
কিন্তু এইরূগে মন্তরোপলব্ির জন্য প্রথমে গোগ্যত! অর্জন কর| 
চাই। যদি কোন অশিক্ষিত লোককে বলা যায় যে, আকাশে 
এখন মে যে নক্ষত্র দেখিতোছে, লক্ষ লক্ষ বংমর গর্বে ভাহা 
এখানে ছিল, ভাহার আলো! আমাদের নিকট আসিতে 
এতকাল লাগিয়াছে, ইতিমধ্যে নক্ষত্রটি কোন অজান! দেশে 
চলিয়া গিয়াছে তাহা হইলে মে কি ইহার তাংপর্যহদয়ঙ্ম 
করিতে পারিবে? অথচ যাহার। বৈদ্রানিক সভ্য আলোচনা 
. করিতে অনন্ত তাহাদের পক্ষ ই বুঝা কিছুই কষ্টকর নহে। 
অধ্যতব মত্য উপলব্ধির জন্যও শিক্ষা ও সাধনা চাই, ভারতে 
মেই শিক্ষারই নাম ব্চর্য। এই শিক্ষা দ্বারা শুদ্ধ ও বৃদ্ধ 
হয়া বেদ ও উপনিষদের বাণীর সাহাহ্যে ্থেকে জান। যায় 
এবং তাহাই মানবজীবনের গরম লক্ষ্য । হারা ৃদ্ধি-বিচারের 
ছারা দার্শনিক তব সমন্ধে শিক্ষালাভ করিতে চান, উপনিষদ 





উপনিষদ ও গীতা ০ 


তাহাদের জচ্ঘা রচিত নহে। কিন্ত, যে সকল সাধক বে 
বেদাস্ত্রের ভাবধারার সহিত পরিচিত এবং নিজেরাও জীবনে 
মত্যের কিছু উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের সম্মুখে 
জ্রানের ভাণ্ডার খুলিয়! দেওয়াই উপনিষদের লক্ষ্য। অতএব, 
উপনিষাদে চিন্তাধারার ধারাবাহিক বিকাশ করা হয় নাই, 
যে-মকল সত্যের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে বিশদ- 
ভাবে পরিস্কুট করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। উপনিষদের 
মধ্যে এমন সব কথ! আছে যাহা কেবল সন্কেত বা ইস্িত 
মাত্র, পাঠক বা শ্রোতা! এ ইঙ্গিত অনুমারে নিজেরাই সত্যকে 
ধরিবার সাধন! করিবে, নিজেদের অনুভূতি উপলক্ধি 
উপনিষদের সহিত মিলাইয়া দেখিবে, উপনিষদের সত্যের 
সমর্থন নিজেদের উপলব্ধির মধ্যে পাইবে, নিজেদের অনুভূতির 
সমর্থন উপনিষদের মধ্যে পাইবে-_এইরূপে সত্য হইতে সত্যে, 
আলোক হইতে আলোকে অগ্রসর হইবে__ইহাই উপনিষদ 
সমূহের সাধারণ লক্ষ্য। কিন্ত, বর্তমান যুগের মানবের পক্ষে 
এইভাঁবের শিক্ষা উপযোগী নহে। বর্তৃমানে মানুষ বৈদিক 
ও বৈদান্তিক খধিগণের অন্তর্টি হারাইয়া ফেলিয়াছে, 
মানসিক বুদ্ধি ও বিচারই তাহার প্রধান অবলম্থন-_-এই জন্থ 
বর্তমানে আধ্যাম্থিক শান্তর 2111050]1য বা দর্শনশান্ত্ররূপে 
দেখা দিয়াছে। এখন আধ্যাত্মিক তত্বের পরিচয় প্রথমে 
বিচার-তর্কের দ্বারা মানুষকে দিতে হইবে, যেন মানুষ চিন্তা 
ও বুদ্ধির দ্বারা জাার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে মমর্থ হয়। 
গীতায় বেশীর ভাগ এই ধারাই অবলম্থিত হইয়াছে। অবশ্ঠ 
আধ্যাত্িক দৃ্িলনধ সত্যই গীতা-শিক্ষার ভিত্তি কিন্তু গীত 
উপনিষদের ন্যায় আপ্তবাকোর সাক্ষাৎ প্রকাশ নহে, গীতা 


র্‌ রীতার বা 


ুক্তিতর্কের সাহাযো বক্তব্যগুলি শি্বের বুদ্ধিগোচর করিবার 
চেষ্টা করিয়াছে__এইজন্য গীতাকে বেদ ও উপনিষাদের ন্যায় 
তির মধো ব্ততঃ গণা করা যাইতে পারে 5. তথাপি 
গীতার বাকোর মধোও মন্তরশক্তি নিহিত আছে। গীতার 
সিদ্ধান্তগুলিযুক্তিতর্কের উপরে প্রতিষ্টিত অথচ সে-সব এমন 
কবিত্বময় ভাষায় বর্ধিত হইয়াছে যে, মে-সবের সত্যতা 
বসিদ্ধের শ্যায়ই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই 
জ্থই গীতা হিন্দুর নিত্য পাঠ্য। দার্শনিক তন্বসকলকে 
এমন কবিত্বের ভিতর দিয়া প্রকাশ করার দৃষ্টান্ত জগতের 
সাহিত্যে আর কোথাও মিলিবে না। গীতায় বিশ্বরূপের 
ধ্ণনা অনির্বচনীয় সভাকে ভাষায় প্রকাশ করিবার এক 
অপরূপ নিদর্শন। গীতা পড়িতে পড়িতে অঙ্জ্নের স্থায়ই 
বার বার বলিতে ইচ্ছা। হয়, 
সর্বমেতদৃত মানব যন্মাং বদসি কেশব। 
হে কেশব! তুমি আমাকে যা বলিতেছ সবই. আমার 
মত্য বলিয়া মনে হইাতেছে।” | 
ভূয় কথয় তুপ্তিহি শূৰতো নাস্তি মেহমৃতমূ। 

“আবার বল, তোমার অমৃতময় বাক্য গুনিয়। আমার 
কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না” 

তবে, গীতাও সকল সত্য সম্যক পরিস্কুট করিবার চেষ্টা 
করে নাই, তাহা সন্তবও নহে। গীতার মধ্যে এমন সব মতোর 
ইঞ্জিত ও সঙ্কেতমাত্র আছে, যাহ! হইতে পরবর্তী যুগে 
নূতন নৃতন সাধন প্রণালী উদ্ভুত হইয়াছে। গীতার যাহা! 
শ্রেষ্ঠ রহ্,_টততমম্‌ রহ্তমূ, গীতা কোথাও তাহা পরিষ্ধার 
করিয়া বলিয়া দেয় নাই, কেবল ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই ছাড়ি! 


উপনিষদ ও গীতা ভ্. 


দিয়াছে। লাধকগণকে নিজেদের জীবনে দাধনার ঘারাই 
তাহার পূর্ণ উগলব্ধি লাত করিতে হইবে। গীতা বস্তুত 
বেদের শেষাংশ বা উপনিষদের অন্তত না হইলেও, গীতার 
মম্মান এত অধিক যে গীতা ত্রয়োদশ উপনিষদরূপেই গণ্য 
হইয়া থাকে। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে আছে_ 
শীমদ্ভগবদ্গীতাসৃপনিষংসু। এই নষ্বকপ মূল মহাভারতে 
নাই। যখন নিতাপাঠের জন্য গীতাকে মহাভারত হইতে 
পৃথক করিয়া বাহির করা হয়, বোধ হয়, তখন হইতেই এই 
মনবন্ন গ্রচলিত। উপনিষং শব স্ত্রীলিক্, এটজন্যাই “গীতম” 
না হইয়। “গীতা” হইয়াছে। 

গীতার অনেক স্থলেই উপনিষদের মহিত শ্দ-সাদৃশ্ঠ 
আছে; এবং গীতার কোন কোন শ্লোক বা গ্লোকাংশ সম্পূর্ণ 
ভাবে উপনিষদ হইতে গৃহীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যাইতে 
পারে, উপনিষদে এই টরাচর বিশ্ব জগংকে বুঝাইতে 
“সর্বমিদং” এই কথাটি পুনঃ পুন; ব্যবহৃত হইয়াছে; গীতার 
মধ্যে আমর! ইহার বাবহার দেখিতে পাই__ময়ি সর্বমিদং 
প্রোতং স্থৃত্রে মণিগণাঃ ইব। উপনিষদ বলিয়াছে সর্ব 
খন্বিদং রন, গীতা বলিয়াছে বাসুদেব; সর্ধম। এই সম্পর্কে 
লোকমান্ত তিলক তাহার গীতারহস্তে সংক্ষেপে যাহা 
বলিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়৷ দিতেছি। গীতার 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে বগিত আত্মার অশোচ্যত্ব অষ্টম অধ্যায়ের অক্ষর 
রহ্ধ স্বরূপ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র-কষেত্রজ্ঞবিচার এবং 
বিশেষ করিয়। জয় পরত্রন্ষের স্বরূপ--এই সমস্ত বিষয় 
গীতায় অক্ষরশ: উপনিষদের ভিত্তিতেই বণিত হইয়াছে। 
কোন উপনিষদ গণ্ভে এবং কোন উপনিষদ গষ্ঠে রচিত। 


৬৪ গীতার বাণী 


ত্ধো গা্ক উপনিষদের বাকা গঞ্ঠম় নীতা যেমনটি 
তেমনি উদ্ধত করা সন্তব নহে) তথাপি ছান্দোগ গ্রভৃতি 
উপনিষদ ধাহার! পাঠ, করিয়াছেন তাহাদের সই উপলব্ধি 
হইবে যে, যাহ! আছে ভাহা আছে, যাহা নাই ভাহা নাই 
(শী ২১৬), ফং ফংবাপি ক্র তাবং (শী ৮৬) ইত্যাদি 
বিচার ছান্দোগোপনিযদ হইতে) এবং দ্ষীনে পুণ্য? 
'জোতিযাং জ্যোতি” এবং 'মাত্রাম্র্শাঃ ইত্যাদি বিচার ও 
বাক্য বৃহদারণাক হইতে লওয়। হইয়াছে কিন্ত গণ্াত্বক 
উপনিষদ ছাড়িয়া পদঠাত্বক উপনিষদ গ্রহণ করিলে, এই সাম্য 
ইহা অপেক্ষাও অধিক ্্ বান্ত হয়। কারণ, এই গল্যাত্বক 
. উপনিষদের কোন কোন শ্লোক যেমন তেমনটি ভগবদ্গীতায় 
গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ যথা- কঠোপনিষদের ছয় মাত 
শ্লোক অক্ষরশঃ কিম্বা অন্ন শকভেদে গীতাঁয় সন্পিবেশিত 
হইয়াছে! গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের “আশ্রযাবং পশ্বতি" 
প্লোক কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর “আশ্তর্্য বক্তা” 
(২৭) শ্লোকের মমান, এবং "ন জায়তে স্রিয়তে ব| কদীচিং& 
(গীখ২০) শ্লোক এবং “যদিদ্্তো।ব্ক্ষচ্্াং চরন্তি” 
(গীপ১১) এই স্লোকার্দ শীভায় ও কঠোপনিষদে অক্ষরশঃ 
একই। *ইস্রিযাণি পরাণ্যাহ” গীতার এই গ্লোক কঠোপনিষদ 
হইতে গৃহীত। সেইরূপ গীতার পনেরো অধ্যায়ের অঙ্থথ 





* ন্‌ জায়তে ঘ্রিতে বা বিগ্চি 
নাং কুতশ্চির বব কশ্চিং। 
অজে| নিতাঃ শাঙবতোহরং গুরাণো 

৯. নহন্থতে হন্তমানে শরীরে । 
কঠোপনিষং ২১৮ 


রী 
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বৃক্ষের রাপকটি কঠোপনিহদ হইতে এবং “ন ভন্ভামাতে সুধা; 
শ্লোক কঠ ও শ্বেতাঙ্বতর উপনিষদ হইতে অল্প শব ভেদে 
গৃহীত হইয়াছে। মেইবূপ আবার “দর্ধত: গানিপাদং 
গ্লোক এবং তাহার পরবতী গোকার্দও, গীতায় ও স্বেতাস্বতরো- 
পনিষদে শবশঃ পাওয়া যায় এবং “অগোরীয়াংশং” এবং 
“আদিভ্যবর্ণং তমস; পরস্তাং" পদ ও গীতায় (৮৯) ও 
স্বেতাঙ্বতরোপনিষদে (৩৮) একই আছে। ইহা ব্যতীত গীতার 
ও উপনিষদের শবমাদৃষ্য দেখিতে গেলে মর্বৃতস্মাত্বাং 
এবং বেদৈশ্চ মর্বৈরহমেব বেস্ঠে। এই গ্লৌকার্দ কৈবল্যোগ- 
নিষদে যেমনটি তেমনি পাওয়। যায়। কিন্তু এই মবসাদৃষ্য 
মবন্ধে বেশী বিচার করিবার গ্রয়োজন নাই? কারণ, গীতার 
বাস্তু উপনিষদ অবলম্বনে প্রতিপাদিত হইয়াছে এ মন্বনধ 
কিছুমাত্র সনোহ নাই। 

কিন্ত, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, গীডা কেবল উপনিষদের 
মি সলন বা তৰগ্রহ নহে। উপনিষদ হইতে নান] তব 
গ্রহণ করিয়৷ তানুগারে গীত। নিব যোগ প্রণালীর প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে; গীত! উপনিষদের ও দর্শনের বিভিন্ন মত বিভিন্ন 
তত্বের মধ্যে এক মমন্বয় ও সাম্রস্য স্থাপন করিয়াছে; এবং 
ইছার জন্য গীতাকে কৌথাও কোথাও এই মধু উপামনী। 
করিয়া পরিষকুট করিতে হইয়াছে, হইতে হইবে, কর্নের 
করিতে হইয়াছে। আঁ করিতে হইবে, ভক্তি ও প্রেমের 
শান্তর ন্যায় গত মধুর নন্বস্ স্থাপন করিতে হইবে_ 
মতোর ইিএতে শ্রেষ্ঠ যোগ, শ্রেষ্ঠ উপাসন!। আধ্যাত্িক 
পরিসর এই যোগ বা উপানার প্রতিষ্ঠার জন 
পা, পিনিষদের ভিত্তিতে গুরু, বর্ষ, ঈশ্বর গ্রভৃতি 


৬ গীতার বাণী 


4 
রতি নানা মত, নানা দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াড। 
“দা বিভিন্ন: শয়ো বিভিন্াঃ নামৌ মুনিরষস্য মতংন 
ভিননম, ইহা দেখিয়া মানুষের মন-বুদধি স্বতাবতঃই বিভ্রান্ত 
হইডে গারে, মানুষ হতাশ হইয়! দিব্যজীবন লাভের চেষ্টা 
ছাড়িয়া দিতে পারে; সেই জন্যই গীতার লক্ষ্য এই সকল 
বিভিন্ন মতের বিরোধ দূর করিয়! তাহাদের মধো এক উদার 
স্ব স্থাপন করা এবং সেই সমন্বয়ের উপর তাহার যোগ-? 
্রণালীর গ্রতিঠ। করা। এই সমন্বয় সাধনের জনই গীভা। 
প্রচলিত দর্শনশনতলির পশ্চাতে যে উপনিষদসমূহ রহিয়াছে 
গেইখানেই গমন করিয়াছে এবং মূল উপনিষদের শিক্ষার 
আলোকে বিভিন্ন দার্শনিক মতের: সামগ্স্ত করিয়াছে |. 
উপনিষদই মূল বেদান্ত এবং এই বেদান্তকে ভিত্তি করিয়। 
গীতা দীড়াইয়াছে বলিয়।৷ গীতার দার্শনিক মন মূলতঃ 
বৈদাস্তিক। কিন্তু, এই বৈদান্তিক কাঠামোর মধ্োই গীত। 
অন্থান্থ মতের এমন উদার সমন্বয় করিয়াছে যে, ভারতের 
সমস্ত আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সম্পদের মার বক গীতার 
শিক্ষার মধ্যেই গৃহীত হইয়াছে। 
গীত সাংখোর পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম, যোগের ঈগ 
একছ। “হাহত্ই স্বীকার করিয়াছে; এবং ইহাদের মধো 
হইতে গৃহীত টা নিজ গুরুষোত্তম-তত্বের বিকাশ 
টিটি হিতে বা বি উপনিযদের মধ্যেই 
্া়ং কৃতশি্ন বব কশ্িং। টক্ষিতমাত্র; এমন 
অজ নিতা; শাঙতোইয়ং গুরাণো. তাঁহা গীতার 
%... নহতে হন্মানে শরীরে। . স্বীকৃত 
কঠোপনিষৎ ২১৮ পুরুষের 


নি 


ঃ 
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ৃঁ 
সন্ধান কোথায় পাইয়া, এব বিরূপে ইহার দ্বার 


গীতা ঈশ্বরতবের সমাধান করিয়াছে, তাহ! অন্বধাবন 
করিলেই নীতার-প্রণালীটি বেশ বুঝা যাইবে। আমরা . 
ূর্কেই বলিয়াছি, গীতা কোথাও শুধু দার্শনিক তত্র 
সমাধান করিবার জন্যই তত্বালাচনা করে নাই। গীতা 
যে সাধনার প্রণালী দেখাইয়াছে, তাহারই প্রতিষ্ঠার জম 


. বিভি্ দার্শনিক তত্বের মধো সময় ও মামগরনত করিয়াছে 


উপনিষদ ও দর্নশনত্সমূহ জানের দিকেই ঝৌক পড়িয়া 
ছিল; এবং কর্মত্যাগ, সন্ন্যাস, জ্ঞানচর্চার ভিতর দিয়াই 
আধ্যাত্মিক সাধনার শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছিল। গীত! 
দেখাইয়াছে এই পথ অতি দুরহ। সকল মন্ন্ধ বিহীন) 


বিশ্াতীত, নিপু ত্রদ্মের জ্ঞানলাভ সাধারণ দেহধারীর 


পক্ষে সন্তুব বা সহজ নহে। তাই গীত। জ্ঞানের মহিত 
কর্ম ৫ ভক্তির গথ যোগ করিয়াছে। তগবান আমাদের 
সকল মন্থান্বের অভীত নহেন; লকল মন্বন্ধর অতীত নির্গ 


_ অক্ষর অবস্থা ভগবানের কেব্গ একটা দিক মাত্র। কিন্তু ইহার 


শি 


উপরে আছে যে অবস্থা, তাহাই পুরধাতম। পুরুযোস্মের 


.মহিত জীবের অতি নিগঢম্ধ। এই মকল মনের ভিতর 


দিয়া পুরুযোন্তমের উপামনাই শ্রেষ্ঠ ও ন্খময় উপানা। 
জ্রানের দ্বারা পুরুধোত্বম-ততব অবগত হইতে হইবে, কর্মের 
ভিতর দিয়া তাহার সেবা করিতে হইবে, ভক্তি ও গ্রেমের 
মধ্য দিয়! তাহার সহিত মধুর নস স্থাপন করিতে হইবে_ 
ইহাই গীতার মতে শ্রেষ্ঠ যো? শ্রেষ্ঠ উপামনা। আধ্যাত্িক 
তত্বের উপর এই যোগ বাঁ উপাসনার গ্রতিষ্ার্র জন্য 
গীতা উগনিষাদের ভিত্তিতে পুরুষ, বক্ষ, ঈশ্বর প্রভৃতি 


৬৮ গীভার বাণী 


বের মর করিয়া নিজ পুরুযোত্তম-তাতবর বিকাধ 
করিয়াছে 

মংখোর মতে শ্রেঠ দিবা মন্তা হইতেছে মুক্ত গুরুষ। 
সেখানে মজার নাই, প্রন্তি নাই, গুরুষ নিষ্কের সনাতন, 
অকসর মায় স্বগরতিঠ। বেদান্তের মতে নিট বর্ধই শ্রেষ্ঠ 
মন) সেখানে মায়ার খেলা! নাই, জগং নাই। সাংখা ও 
বেদান্ত উভায়রই মতে পুরুষার্থ হইতেছে -এই শান্ত, নিগ্ঁ৭, 
অগ্গর অবস্থ! লাভ করা) শেষ পর্যন্ত কর্ম ও মংসার পরিত্যাগ 
করা। সাংখোর মতে প্রকৃতি পুরুষ হইতে স্বত্ব। ভাব 
পুরুষের নীচের বদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতি পুরুষের সহিত যুক্ত 
থাকে। বেদোস্তের মতে 'গ্রকৃতি বামায়া তর্মেরট একটা, 
নীঠর খেলা অথব| একটা মিথা| সগ-_উপরের অবস্থায় ইহা 
নাই । যোগের মতে প্রকৃতি ঈশ্বরের; ঈঙ্বরই নিজের 
প্রকৃতিকে ধরিয়। সুসারলীলী। করিতেছেন; মানুষকে 
সংারলীলা ছাড়িয়া যাইতে হইবে না, কর্ম ছাড়িয়া যাইতে 
হইবে নাধ ভাবে ঈশ্বরের সবাই মুত ও স্বাধীনভাবে ম'মার- 
লীলা করিতে হইবে_এইজন্য কর্ম মাধনার অঙ্গও বটে 
এবং দিদ্ধির গরও কর্ম থাকে। বেদান্তের মতে ঈশ্বরণ। 
সগণ বব শ্রেষ্ঠ সততা নহে, উহা নীচের অবস্থা কর্মও 
নিয়াধিকারীর পক্ষে উপামনা। কিন্তু শেঠ মতা হইতেছে 
নি তাহ জানের দারাই লভয। গীতা উপনিষদের 
আ.লাকে এই মকল তত্র মামগরস্ত করিয়াছে। এইরূপ 
মমনবয়ের দ্বারাই গীভা জান, কর্ম ও ভক্তির মিলিত গথ 
দেখাইয়া দিয়াছে। 


উপনিষদ ও গীতা 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে 
অজামেকাং লোহিত শুরুকৃষ্ণাং 
বনবীঃ গ্রজা; হ্জমানাং সরূপাঃ। 
অজো হোকে। জুষমাণোইম্বশেতে 
জহাত্যেনাং তৃক্তভোগামজোইন্; | 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষং ৪৫ 

অর্থাং লোহিত, শুরু, কৃষ্ণ এই ত্রিবর্দের এক অজা বনু 
গ্রজার উৎপাদিকা। এক অজ ইহাকে ধরিয়। ভোগ 
করিতেছে, আর এক তন ইহাকে পূর্ণভাবে ভোগ করিয়! 
ছাড়িয়া দিয়াছে। এখানে সাংখ্োর গ্রকৃতি-পুরুষ তত্ব 
এক অজা ও দুই অজের উপমা দ্বারা বুঝান হইয়াছে 
ত্রিবর্ণের অভা হইতেছে সত্ব, রঃ তমঃ এই গণতয়ুক্া 
প্রকৃতি। প্রকৃতি চিরকালই আছে, ইহা সকল বিশব-সটির 
মূল, কিন্তু ইহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই--এই জন্যই ইহাকে 
অজা। বলা হইয়াছ্ে। পুরুষও অনাদি, অনন্ত, সনাতন সন্ত, 
অজ। এখানে ছুইটি অজদারা পুরুষের বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থার 
নির্দেশ কর| হইয়াছে। পুরুষ যখন গ্রকৃতির খেলায় মগ্ন 
হয়, অঙ্ঞানের বশে প্রকৃতির খেলাকে নিজের খেল! মনে 
করিয়া মংসারের সুখ ছুখ ভোগ করে, তখন তাহার 
বদ্ধাবস্থা। গীতা বলিয়াছে__ 

পুরুষ: গ্রকৃতিস্থো হি তৃঙক্তে গ্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 

প্রথম অজটি পুরুষের এই বদ্ধ অবস্থার দৃষ্াস্ত। ভোগ 
সমাগনাস্তে পুরুষ জ্ঞান লাত করিয়া প্রকৃতিতে অনাসক্ত হয়। 
তখন গ্রকৃতি তাহার নিকট হইতে মরিয়! যায়, সংসারলীলা 
বন্ধ হয় পুরুষ মুক্ত হয়। দ্বিতীয় অজটি পুরুষের এই মুক্ত 


5 গীতার বাণী 


অবস্থার দাত ছুইটি অজ একই গুরষের দুই অবস্থা একটি 
বদ্ধ অবস্থা, অপরটি মু্ত অবস্থা; একটি ভোগের অবস্থা, . 
অপরটি ত্যাগের অবস্থা; একটি সংসারের অবস্থা, আর একটি 
স্বরূপ অবস্থা। পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিতেছে বজিয়াই 
প্রকৃতির সজনলীলা, বিবলীলা চলিতেছে। পুরুষ ভোগ করিতে 
অন্বীকৃত হইলেই প্রকৃতির লীলা! বন্ধ হয়া যায়। কিন্ত 
দাগারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন মনুষূ মুক্ত হইলে, 
অন্ মনুযষগল মুক্ত হয় না; একজন পুরুষ ভ্রানলা করিয়া 
গরকৃতির খেলা হইতে মুখ ফিরাইয়া লাল, গ্রকৃতির সংসার 
খেলা বধ য় না মে খেলার কোন ব্যতিক্রমই হইতে দেখা 
যায় না। জামী বাক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, 
সংমার যেমন চলিতেছিল ঠিক তেমনিই চলিতে থাকে ইহা 
কিরাপ অন্তব! গ্রচলিত মাখ্য এই সমস্যার সমাধান 
করিয়াছে বছ পুরুষ স্বীকার করিয়া। সংমারে বহু জীব, বু 
পুরষ। কোন পুরুষ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইডেছে, 
তাহার পক্ষে প্রকৃতির লীলা, সংসার লীলা বন্ধ হইয়া 
যাইতেছে; কিন্ত আতা পুরুষের! জজ্ঞানের বশে প্রকৃতির 
খেলাতে মায় দিতেছে, রস গ্রহণ করিতেছে; কাজেই 
বিশবলীল! অদু্নাবে চলিভেছে। সাংখ্ প্রকৃতি-গুরুষ- 
যোগ বিশ্বলীলার যে ঝাখ্যা দিয়াছে, গীতা তাই স্বীকার 
করিয়াছে; সংসারর' বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের উপায় 
ধরণ মাংখোর প্রকৃতিপুরুষভেদ-দ্রানও গীতা স্বীকার 
করিয়াছে) কিন্ত, গীতা বহুগুরুষবাদ বীকার করে না। 
গীতার সাংা, বৈদাস্তিক গাখ্য। গীতার, মতে গুরুষ বা 
রথ একমেবাদিতীয়ম, একছাড়া আর দুই নাই। তাহা 


উপনিষদ ও দা 
হইলে একই পুরুষ এক অময়ে মুক্ত ও বন্ধ কেমন করিয়। হয়! 
এক জন মুক্তিলাভ করিয়া স্বরপাবস্থায় চলিয়া যাইলেই মস্ত 
বিশ্বলীলা বন্ধ হইয়া যায় না কেন? গীতা বলিয়াছে, 
ভগবানের মধ্যে ইহা সন্তব। একই সময়ে তিনি সংসার 
লীলায় মগ্ন বটেন, আবার সংসার লীলার অভীতও বটেন। 
উচ্চ স্তরে, উর্ধে প্রতিষ্ঠায় তিনি সংসারলীলা হইতে মুক্ত; 
কিন্তু নীচের স্তরে সেই সময়েই তিনি নংসারলীলায় মগ 
আবার উপরের শান্ত, মুক্ত, স্বগ্রতিষ্ঠ অবস্থা হইতে তিনি 
নীচের সংসারলীলা অবলোকন করিতেছেন, সমস্ত লীলাকে 
ধরিয়া রাখিয়াছেন। গীতার এই মতের মমর্থন আমরা 
মুণ্ডকোপনিষাদ পাই_ 
বা পর্ণ! সযুজ। সায়! সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে। 
য়োরগ্থ; পিগ্নলং স্বাদপ্তানশুন্নন্যোহভিচাকশীতি ॥ 
মমানে বৃদ্ধে পুরুষে নিমগ্নোইনীশয়া শোচতি মুহ্মানঃ। 
জুষ্ট' যদ! পশ্ত্যন্থমীশমন্তয মহিমানমিতি বীতশোক? ॥ 
_ মুগুকোপনিষং ৩১১২ 
একবৃক্ষে দুই পঙ্গী, এক স্ৃত্রে আবদ্ধ চিরদখা। তাহাদের 
মধ্যে একটি পক্ষী বৃক্ষের মিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেছে; অপরটি 
নিজ খাইতেছে না,কিন্ত তাহার মঙ্গীকে নিরীক্ষণ করিতেছে 
একটি পক্ষী নিজের শক্তিহীনতা৷ বশতঃ মুহামান। শোঁকগ্রস্ত। 
কিন্তু প্রথম পক্ষীটি যখন অপরটিকে দেখিতেছে। এবং 
বুঝিতেছে যে, সকল মহিম। তাহারই, তখনই দে শোক হইতে 
মুক্ত হইতেছে। এখানে প্রথম পক্ষীটি হইতেছে প্রকৃতি- 
অধিষ্িত পুরুঘ, বদ্ধ জীব এব দ্বিতীয়টি হইতোছে চিরমুক্, 
শান্ত, অঙ্গর গুরুষ--মমস্ত বিশ্ব তাহার দ্বারাই পরিদ্যাপ্ত। 


৫২ গীতার বাণী 


প্রথমটি জীবাত্ব। দ্বিতীয়টি পরমাত্বা। জীব সংদার ভোগ 
করিতেছে, পরমাত্ব| দর্ধত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া সকলকে 
ধরিয়া রাখিয়াছে, জীবের মংসারলীলা দেখিতেছে, কিন্ত 
নিজে রহিয়াছে চিরমুক্, বিশ্বলীলার অতীত। এই জীব 
পরমায। হইতে স্বত্ত্ব নহে _পরমাত্মা ও জীব মূলত; একই 
বন্ত। পরমাত্ম! জীবেরই উপরের সত্তা, প্রকৃতির খেলা 
হইতে মুক্ত হইলেই জীব মেই উপরের সততায় ফিরিয়া যাইতে 
গারে। জীব যখন জ্ঞানলাভ করে যে, পরমাত্বার যে মহিম। 
যে দিবা, মুক্ত, শান্ত, অক্ষর ভাব, তাহ। তাহার নিজেরই 
ভাব_-তখনই সে মুক্ত হয়। জীব সংপার-লীলায় নখ 
দুখ ভোগ করিতেছে, এবং যখন উপরে পরমাত্মার সন্ধান 
পাইতেছে, তখন সে সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া 
পরমাত্ার শান্ত, তু, মুক্ত অবস্থা লাভ করিতেছে । এই 
শ্লোক দুইটির সহিত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শ্লোকের 'ফাং 
এই যে, সেখানে মুক্ত পুরুষ গ্রকৃতিকে ভোগ করিয়া! ছাড়িয়। 
দিয়াছেন, এখানে যুক্ত পুরুষ (উপরের শাখার পক্ষী) 
কখনই প্রকৃতির খেলায় বদ্ধ হন নাই; তিনি চিরমুক্ত। 
কেবল তাহার অংশরূপে বন জীব নীচে নামিয়! সংগারল"*" 
ভোগ করিতেছে? আবার জ্ঞান লাভ করিয়া উপরে উঠিয়া 
যাইতেছে। এখানে দেখা যাইতেছে, একট পুরুষের একই 
সময়ে ছুই অবস্থা_-একটি উপরের একত্ব ও মুক্তির অবস্থা; 
আর একটি নীচের বহুত্ব ও বন্ধনের অবস্থা। উচ্চ অবস্থায় 
পুরুষ মকল সময়েই মুক্ত; নিয় অবস্থা হইতে কোন কোন 
ভীব মুক্তি লাভ করিয়া উপরের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেছে। 
এই জন্থাই সংসারে দেখা যায়_-একই সময়ে কেহ ব| মুক্ত, 
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কেহবা বন্ধ। এই যে পুরুষের দবিধাভাব, একই সয়ে 
ছুই অবস্থা_ইহা৷ হইতে পূর্ব সমস্তার সমাধানের কতকটা 
পথ হইল বটে। নত একি করিয়া বু হইল ভাহ! এখনও 
বুঝা গেল না।-? 

আমরা দেখিলাম,_পুরুষের ছুই অবস্থা রি 
অধিষিত অবস্থা এব মুক্ত অবস্থা। এক্থানে বলা! হইয়াছে, 
গুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে; আর এক 
স্থানে বলা হইয়াছে, পুরুষ একই সময়ে মুক্ত রহিয়াছে, 
আবার প্রকৃতিকেও ভোগ করিতেছে। উপরের অবস্থায় 
মুক্তি, নীচের অবস্থায় ভোগ। গীতা উপনিষদের অন্যান্য 
অংশের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়৷ এই ঢুইটির সহিত আর এক 
অবস্থার যোজনা করিয়াছে, তাহাই শ্রেষ্ট অবস্থা, পুরুষোত্তমের 
অবস্থা, এই বিশ্ব্টি তাহারই মহিমা। লীগার অবস্থা 
ক্ষর, আর মুক্তির অবস্থা অক্ষর; কিন্তু, পুরুযোত্তমের মধ্যে 
এই ছুইই একঙ্গে স্থান পাইয়াছে_বিশ্বলীলা এবং সাক্ষীর 
অবস্থা এই ছুইই পুরুযোত্বমের ছুইটা দিক; কিন্তু তিনি 
এই ছুইটারই উপরে। পুরুষোত্বম একই মময়ে অঙ্গররূপে 
উদ্ামীন ভষ্টা; আবার ক্ষররূপে প্রকৃতিকে ধরিয়৷ লীলা 
করিতেছেন; পুরুষ একই, কিন্তু, প্রকৃতিকে ধরিয়া 
হষটয়াছেন বু। বন্ত্ব বা ভেদ পুরুষে নাই, প্রকৃতিতে 
আছে। একই পুরুষ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অংশকে ধরিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন জীব হইয়াছেন, মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীবভূতাঃ। 
প্রত্যেক জীবই মূল মন্তায় এক অক্ষর, সনাতন পুরুষ) কিনতু 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বভাব বা প্রকৃতিকে ধরিয়া হইয়াছে 


বু। 
১০ 


গীতার বাণী 


পুরুযোন্ামর গরপ্রকৃতিই ভীব হইয়াছে। এই 
প্রকৃতির নৈচিতরাময়ী লীলা-ভিনন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন 
শঞ্তি ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব প্রত্যেক জীবেই ভাগবং প্রকৃতির 
এক একটি অংশের বিকাশ হইতেছে; এবং সর্বত্র সকল 
জীবের হ্থায়ে বিরাল্লমান থাকিয়া পুরুষোত্বমই প্রকৃতির 
এই বিচিত্র লীলাকে পরিচালনা করিতেছেন। পুরুযোত্ধমের 
এই বিশব-লীলা বন্ধনের লীলা নহে; তিনি ঈশ্বরভাবে 
প্রকৃতিকে পরিচালনা করিয়া লীলা করিতেছেন_ 

ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতি সুয়তে চরাচরমূ। 
হেতুনানেন কৌস্তেয় জগদ্‌ বিপরিবর্ুতে। ৯১০ 

উপনিষাদের উদ্ধৃত অংশঞ্চলিতে আমরা দেখিয়াছি_ 
পুরুষের মর্কোচ্চ অবস্থায় সসারলীলা নাই; কিন্তু গীতা 
দেখাইযাছে_ উচ্চতম অবস্থায় মংসার লীলা ভগবানের মুক্ত, 
দিবা, স্বাধীন লীলা! মানুষই অন্ানের বশে বদ্ধ হইয়| 
ছু'খময় সংসার ভোগ করে। মানুষই অহস্কারের বশে দেহ, 
মন, প্রাণকে, প্রকৃতির ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অখকেই নিজের 
সবটুকু মনে করিয়া! আক্ড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়। তাই 
মে ভোগ করে দুখ ও অধান্তি। কিন্তু আমাদের স্বভাব্রে 
ভিতর দিয়া যে লীলার বিকাশ হইতেছে, তাহার ভোক্তা 
হইতেছেন আমাদের হবদিস্থিত পুরুষোত্বম। আমরা মূল 
তায় তাহারই মহিত এক; কেবল লীলার জন্য টাহার পরা 
প্রকৃতি আমাদিগকে নানারপে স্থটি করিয়াছে। সেই 
গুরুধোন্তমকে আমাদের প্রিয়তম বলিয়। জানিয়। তাহার 
নিকট আত্মসমর্ণ করিলে আমাদের জীবনের, আমাদের 
প্রকৃতি পর্ণ বিকাধ হইবে, আমরা গুরুষোত্বমের ভাব লা 
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করিব। আমাদের ভিতরে থাকিবে অক্ষর পুরুষের অচল 
শান্তি, অনন্ত এক্য, অবিকল্প সাম্য ; এবং বাহিরে আমাদের 
প্রকৃতির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিবে দিব্য স্বাধীন মুক্ত জীবন- 
লীলা, দিব্যজ্ঞান, দিব্যশক্তি, দিব্য আনন্দের লীল!। 
ইহাকেই গীতায় বলা হইয়াছে, মম সাধক্্যমাগতাঃ, ময্ো 
নিবসিযৃসি ইত্যাদি। 

এখন গীতার সমন্বয়টি আমরা বুঝিতে পারিতেছি। 
বেদাস্তের মতে বিশ্বলীলা ষায়ার খেল!। এই মায়াকে 
অতিক্রম করিয়া পরত্রন্মের স্বরূপ লাভ করিতে হইবে। 
সেখানে মায়। নাই, সংসার নাই। দেব, ঈশ্বর, ত্্থী। 
বিষু। শিব_-এই সব ব্রন্মের নীচের অবস্থা। মর্ধোচ্ 
অবস্থায় তম নিগ্ঘণ। সাখ্য বলিয়াছে, প্রকৃতি পুরুষকে 
অন্্রান করিয়া সংসারের খেলা উৎপন্ন করে। গীত। বলিয়াছে, 
এই মায়া বা অজ্ঞান নীচের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির খেলা_ 
ইহার ন্বরূগ বামন! ও অহঙ্কার। বাসনা ও অহঙ্কারের 
বশে মানুষ নিজ নিজ জীবনের পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে 
না। কিন্ত, মায়াকে অতিক্রম করিতে হইবে, অহঙ্কার ও 
বাসনার নিব্ধাণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই পরা 
প্রকৃতির খেলা ফুটিয়৷ উঠিবে__ভাহাই দিব্য জীবন। গীতার 
মতে নিপুণ বক্ষ, মুক্ত গুরুষই শ্রেষ্ঠ সত্তা নহে, লীলাময় 
পুরুষোত্তমই পরব্দ্ধ ; এবং সাধনার দ্বারা মই পুরুষোত্তমের 
মহিত যুক্ত হওয়া, তাহার সাধর্দ্য লাভ করা, তাহার সাহচধ্যে 
দিব্য জীবনলীল! বিকাশ করা-ইহাই শ্রেষ্ঠ গতি| অতএব 
আমর! দেখিতেছি, বেদ উপনিষদ দর্শনাদিতে প্রচলিত যে 
শিক্ষা তাহা অভিক্রম করিতে গীতা কুঠিত হয় নাই। 


ঝ গীতার বাদী 


বাস্তবিক, এই গ্রথা অবলগ্বন না করিলে গীত! তৎকাল-. 
প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে এরূপ সমন্বয় ও সামগ্স্ত 
মাধন করিতে গারিত ন|। ভবে গীতা যে গুরুষোত্তম-তত্বের 
বিকাশ করিয়াছে ভাহা অন্ত কোথাও এই ভাবে পরি্ুট 
'না হইলেও উপনিষদে এখানে সেখানে আমরা ইহার ইঙ্গিত 
দেখিতে পাই। উপনিষদে নানা স্থানে বলা হইয়াছে, 
পর্রন্ধোর মধ্যে সণ ও নিগু৭ ভাব একই সঙ্গে রহিয়াছে, 
নি্ঘণোঞ্ী। মুগুকোপনিষদে আছে গুরুষ; অক্ষরাং 
পরত; পর; যদিও অক্ষরই পর অর্থাং শেঠ, ইহা অপেক্ষাও 
এব শ্রেষ্ঠ গুরুষ আছে। 

গীতা উপনিষদ হইতে এট যে গুরুষোতম-তত উদ্ধার 
করিয়াছে, ইহার পূর্ণ প্রভাব ভারতের পরবর্তী ধর্দজীবান 
দেখিতে গাওয় যায়। বেদান্তের অধৈতবাদের মধ্যে 
উক্তির স্থান নাই। বৈদাস্তিক আট্ৈতবাদকে ছাড়াইয়া 
ভারতে যে মহান্‌ তক্তিযোগের বিকাশ হইয়াছে ভাহার 
গা হইতেছে গীতার গুরুষোতবমতনব। গীতার পুরুযোত্বম- 
ততই ভকতপ্রধান গুরাণ সমূহের ভিত্তি। মংসারলীল যি 
মিথ্যা হয়, দ্ধের সহিত জীবের যদি কোন ভেদ না থা", 
তাহা হইলে ভক্তির স্থান কোথায়! কিন্ত, পুরুযোপ্তমের 
সহিত জীব মূলতঃ এক হইলেও প্রকৃতিতে বিভি্ন। জীব 
পুরুযোতমের অং মাত্র, পরা গ্রকৃতির এক একটি অংশ এক 
একটা ভীবে প্রকট হইভেছে। দকল জীবের ভিতর দিয়া 
লীল! করিয়া প্রকৃতি পুরুযোত্তমেরই দিব্য ভোগ বিকাশ 
করিতেছে। গুরুযোত্ধম আমাদের হায়ের মধ্যে রহিয়াছেন। 
আমাদের ভিতর দিয়া ভিনি বিশ্বলীল। উপভোগ করিডেছেন। 


উপনিষদ ও গীতা... থণ 
গিতারণে, পুত্ররপে, সখারপে, প্রিয়তম প্রেমান্পদরূপে 
আমরা যে সংসার লীল! করি--সকলের মধ্যে পুরুযোত্মই 
আমাদের সেই লীলার আস্বাদ গ্রহণ করেন; আমাদের 
সকল যজ্ঞকর্ম্ের ফল ভিনিই ভোগ করেন। আমরা যেদিন 
তাহার দিকে ফিরিব, তাহাকেই পিতা, মাতা, সখা, প্রিয়তম 
প্রেমাম্পদরূণে গ্রহণ করিব, সেই দিনই আমরা জীবনের 
প্রকৃত মর্ম বুঝিব, আমাদের জীবন অমৃতয় হইয়া উঠিবে। 
নিজেই নিজের প্রেম উপভোগ করিবার জম্য গুরুযোত্তম 
প্রকৃতিকে ধরিয়৷ অসংখ্য জীব হইয়াছেন_ইহাই প্রেম 
ভক্তির মূলতত্ব। 
গীত যে মহান্‌ কর্দাযোগের শিক্ষা দিয়াছে তাহারও 
ভিত্তি এই পুরুধাত্বম-তত্ব। অক্ষর পুরুষের ভাব প্রাপ্ত হওয়া 
নিপুণ ব্রন্মে লীন হওয়াই যদি পরম পুরুষার্থ হয়, তাহা 
হইলে কর্মের কোন সার্থকত| নাই,জীবনেরই কৌন অর্থ নাই। 
কর্ম একটা বন্ধন, যত শীঘ্র ইহাকে অতিক্রম করিতে পারা যায় 
ততই উত্তম। উপনিষাদ আমরা এই কর্মন্ন্যাসের দিকে 
বিশেষ ঝোঁক দেখিতে পাই । এই জন্যই উপনিষদ বৈদিক 
যাগযজ্ঞাদিকে নিন! করিয়াছে প্রথমাবস্থায় অজ্জানীর 
পক্ষে কর্ণ উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির মাধককে কর্ম 
বর্জন করিতেই হইবে। উপনিষদ বলিয়াছে__দেবতারা 
মানুষের মুক্তির বিরোধী। মানুষ যেন দেবতাদের গরু- 
বাছুরের মত। দেবতারা চান না যে মানুষ জ্ঞানলাভ করুক; 
মুক্ত হউক। ভগবান অক্ষর ত্রহ্_তাহাকে কর্শোর দ্বার 
লাভ করা যায় না; তাহাকে লাভ করা যায় জ্ঞানের দ্বারা। 
টপরে যে ছুই গক্ষীর দৃষ্টান্ত দেওয়া! হইয়াছে, সেখানে নীচের 


৭৮. গীতার বাণী 


পক্ষীটি খন উপরের পঙ্গীটিকে দেখিতে পাইতেছে, নিজের 
আতবস্বরপ জানিতে গারিতেছে, তখন মে ভ্রানলাভ করিয়াই 
মুক্ত হইতেছে। উগনিষদে সর্ধত্র আমর! এইরূপ জ্ঞানের 
প্রাধান্য দেখিতে পাই। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃফ ও অর্জন 
মমাবেত হষ্য়াছেন জ্ঞানের জন্য নহে, কর্মের জন্ঘ-_অর্জনকে 
মহান কর্ণে প্রবৃত্ত করাই গীভার শিক্ষার উদ্দেশ্য । গীতার 
শিক্ষা কোন জ্ঞানের মাধককে কথিত হয় নাই; কিন্তু একজন 
্ত্রিয়কে কথিত হইয়াছে। গীতা দেখাইয়াছে, নীচের 
প্রকৃতির অজ্ঞান ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হ্টবার এক প্রধান 
সহায় ঈশ্বরাথে কর্ম। গীত। জ্রানকে ছোট করে নাই। গীতা 
খলিয়াছে, সকল কর্ম শেষ পর্যন্ত ভ্রানেই পৌঁছাইয়া দেয়__ 
সববং কর্মাধিলং পার্থ ভ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। কিন্ত, গীতার ' 
মতে জ্ঞানলাভের পরও কর্ম থাকে, তাহা হয় দিব্যকর্শ। 
সব ভগবান পুরুষৌনতম প্রীকুফ নিজের জীবনে দিধাকার্র 
দৃষ্টান্ত দেখা ইয়াছেন__ 
* ন মে পার্াস্তি ক্তবাং ত্িধু লোকেষু কিঞ্ন। 
শানবাপ্মবাণ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মাণি॥ ৩২২ 
প্রাচীন বৈদিক সাধনায় জ্ঞান ও কর্ধোর বিরোধ ছিল 

কালক্রমে জ্ঞানকাণড ও কর্মকাণ্ডের মধো ছন্দ উপস্থিত হয়। 
ধেদবাদিগণ ক্রিয়াবিশেষবহুল যাগযঞ্ঞাদি কর্মকেই গুরুষার্থ- 
মাধক বঙিয়। প্রচার করেন, অস্ত পক্ষে রহ্ষবাদিগণ জ্ঞানকেই 
স্থান দেন, এবং জানের উৎক্তার জঞ্ সসার ত্যাগ, 
ক্ত্যাগের উপযোগিত| প্রচার করেন। উপনিষদের এই 
শিক্ষা বিশেষ প্রা বিস্তার করায় প্রাচীন ররণাশ্রম ব্যবস্থার 
সাম নষ্ট হয়; যে মংসারত্যাগ ও সন্্াম জীবনের শেষ 


উপনিষদ ও গীতা... ঞ 
পরিণতি বলিয়া! গণ্য ছিল, তাহাই মৃধ্য হইয়া গার 
আদর্শকে সু করে। প্রাচীন ব্যবস্থা ছিল ্ন্মচারী, গৃহস্থ, 
বানগ্রস্থ এবং শেষে নন্নযামী। কিন্তু সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস 
গ্রহণই মনুষ্য মাত্রের পরম সাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, যত 
শীত সম্ভব সন্ন্যাস গ্রহণই বাঞথনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়া উঠে, 
“কবচর্যযাদেব প্রব্রজেদ্‌ গৃহাদ্‌ বা বনাদ বা” (জাবাল )। 
কিন্ত জ্ঞানলাভের পর আর সংসারে কর্ম কর! যদি অন্তব ন] 
হয়, জ্বানিগণকে যদি সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহ! হইলে 
সমাজের সমূহ ক্ষতি হয়। প্রকৃত লোকহিতকর, সমাজ 
হিতকর কার্ধ্য জ্ঞানীদের দ্বারাই সন্তব, তাহারা কর্ম পরিত্যাগ 
করিলে চাতুর্ধরযবাবস্থ। যাহার হিতের জন্) করা হইয়াছে 
(সেই সমাঙ্জেরই অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এই জন্যই বোধ হয় মনু 
সন্নাসাশুমের শীম। বৃদ্ধকালে নির্দেশ করিয়াছিলেন_ 

গৃহস্থ যদ পাশ্যেদ্বলীগলিতমাত্বনঃ। 
অপত্যস্ৈব চাপত্তাং তদারণ্যং সমাশ্রয়েং ॥ 

“শরীরে বলি পড়িতে আরম্ত হইলে ও পৌনরমুখ দেখিতে 
গালে গৃহস্থ বানপ্রস্থ হইয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে” কিন্ত 
এই সমাধান মোটেই সন্তোষজনক :হই। যদি শেষ পর্যান্ত 
মংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস অবলম্বন না৷ করিলে শ্রেষ্ঠ গতি ও 
গরম দিদ্ধিলাত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে শরীর 
মনের সমস্ত শক্তি বার্ধীকোর বশে ক্ষীণ হইয়। আসা পর্যয্ত 
কি তাহার জন্য অপেক্ষা কর! সঙ্গত? বস্তুতঃ মনুর এই 
ব্যবস্থা ব্যবহারে বজায় থাকে নাই। এ-বিষয়ে স্মৃতি 
অপেক্ষা গীতার মমাধানই শ্রেষ্ঠ সমাধান। গীত। বলিয়াছে, 
পরমনসিদ্ধি লাভের জন্য কখনই সন্ন্যাস আশ্রমে যাইবার 


৮৫ গীতার বাণী 


আবশ্যকতা হয়না, সংসারে থাকিয়া কর্ম করিতে করিতেই 
মানুষ পরমসিদ্ধি লাভ করিতে গারে। গীতার এই মত 
নৃতন নহে, প্রাচীনকালে এই কর্মযোগের সাধন! 
প্রচলিত ছিল, তাহাই জনকাদির দৃষটান্তে পরিস্কুট হইয়াছে। 
কালক্রমে সেই মহান যোগ নষ্ট হইয়া যায়, শ্্ীকঞ্জ পুনরায় 
অঞ্জনের নিকট তাহা ব্যাধ্যা করিতেছেন (8৪1২।৩)। 
বেদসংহিতা ও ব্াহ্মণসমূহে মন্্যাসাশ্রম অবশ্কর্তব্য বলিয়া 
কোথাও উক্ত হয় নাই। বর গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই যে 
মোক্ষলাভ হয় এইরূপ বেদের বিধান থাকার কথা জৈমিনি 
বলিয়াছেন (বেদান্তঘৃত্র ৩-৪-১৭)। মোক্ষলাভের জন্য 
জ্বানলাভ করিয়া সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, 
এই মত উপনিষদের যুগেই প্রথম প্রচারিত হয়। ও 

গীতা বর্ণাশ্রম ধন্দের মূল সতাটি গ্রহণ করিলেও তাহার 
বাহ্যিক রূপকে চিরন্তন বলিয়া স্বীকার করে নাষ্ট। ব্রহ্মচারী, 
গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও শেষে সন্ন্যাসী এইরূপ আশ্রমের গর পর 
পৈঠারঞ্এই যে সোপান, ইহাকেই “শ্মার্ত” অর্থাং স্মৃতিকার- 
গণের গ্রতিপাদিত মার্গ বল! হয়। কিন্তু গীত স্মার্মার্গের 
গ্রন্থ নহে। বাহক ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের পম্চান 
যে সনাতন অধ্যাত্ব সত্য রহিয়াছে গীত৷ তাহারই মন্ধান 
দিয়াছে। চারি আশ্রম বিভাগের মূল ভাংপর্ধ্য ছিল এই 
যে, অধ্যাত্বজীবন লাতই মানব জীবনের পরম কামা, কিন্ত 
একেবারেই মানুষ সেই পরম দিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, 
তাই শিক্ষা ও সাংসারিক কম্ম ও ভোগের ভিতর দিয়! দেই, 
গ্রাণ, মনকে ক্রমশঃ অধ্যাত্বজীবানের জন প্রস্তুত করিতে 
হইবে ; কিন্তু প্রথম হইতেই অধ্যাত্বজীবনকে পরম লক্ষ্য 





উ লা ধা টে রঃ ? 


বা বি ইউর অল রর নক ল্য 


অনুযায়ী নিয়ত করিতে হইবে। চারি আশ্রম বিসতান :.. 
কেবল এই নীভিটিকেই কার্য্যে পরিণত করিবার একটি 

ভংকালোপযোগী ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আমরা পূর্বেই 
বঙলগিয়াছি, ক্রমশ; এই ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয় & এবং মানুষ 
মন্্যাদের মোহে সাংসারিক জীবনকে অবহেলা করিতে 
আরগ্ত করে। তাই গীতা নিষ্কাম কর্ম, যন্জার্থ কর্মের ভিতর 
দিয় বণাশ্রম ধার্দর মূল সত্যটি গ্রচার করিয়াছিল। ভারতের 
পরম দুর্ভাগ্য, শঙ্করাদি সন্ন্যা্িগাণর আগ্রহ এবং স্মার্ত 
গণ্ডতগণের গতান্নগতিকতায় গীতার এই গ্রাণময় শিক্ষ। 
আন পর্যান্ত ভারতবামী ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারে নাই। 

_ উপনিষদের যে কর্তত্যাগ ও সন্নাসের ঝোক কালক্রমে 
শঙ্করের মায়াবাদে চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাও 
সকল উপনিষদে দেখি? পাওয়। যায় না। উপনিষদগুলিকে 
তাহাদের কাল অনুযায়ী দুষ্ট ভাগ করিলে দেখ| ঘায় যে, 
আগেকার উপনিষদ গুলিতে বৈদিক যুগের কর্মশিক্ষার প্রভাব 
বর্তমান রহিয়াছে; শেষের উপনিষদগ্ুলিই ক্রমশ; জ্ঞানের 
দিকে, মন্্যাসের দিকে ঝুঁকিয়াছে: গ্বীতা জ্ঞানকে, মন্নযাসকে 
নিন্দা করে নাই, পরন্ত তাহাদের উচ্চ সার্থকতা প্রদান 
করিয়াছে। বাহ সন্যাস নহে, চাই ভিতরের ত্যাগ । 
ত্যাগের ভিতর দিয়! ভোগ। কর্মত্যাগ করিতে হইবে না, 
জানের দ্বারা কর্মের বন্ধন-দোষ বিনষ্ট করিয়। মুক্ত স্বাধীন 
ভাবে কর্ম করিতে হইবে। গীতায় কর্মের উপর পুনঃ পুনঃ যে 





. হকেছ কেছ বলেন যে এবাবস্থা বখনই কারা: সপভাবে 
অনুষ্থত হয় নাই, ইহা কেবল একটি আদর্শ মাত্র ছিল 
১১ 


গীতার বাণী 
ঝোন দেওয়া হইয়াছে, তাহার বীজ আমরা ঈশোপনিষদে 
দেখিতে পাই_ 

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগং। 

ভেন ত্যকতেন ভুজীথা ম| গৃধঃ কস্তাসবিদ্ধনমূ॥ 

কর্বনেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। 

এবং তয়ি নাম্যথেতোইস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥ 

বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে এই সবই ভগবানের 
বাসের জন্য। ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর) কাহারও ধনে 
লোভ করিও না। এই সংসারে কর্ম করিয়াই একশত বৎসর 
বাচিতে চাছিবে। তোমার পক্ষে ইহাই সত্য, অন্য কিছু 
না: কর্ণ মনুয়কে বদ্ধ করে নাচ 


সা্য ও গীতা 


গীতা কঠিন দার্শনিক ততসমূহের ৃদ্গ আলোচনার 
গ্রন্থ নহে, এবং কেবল দার্শনিক ত্বালোচনা করিয়া বুদ্ধি- 
বৃত্তির তৃপ্তির উদ্দেশ্যে গীত| পাঠ করিতে যাইলে আমরা 
গীতা পাঠের ঠিক ফল লাভ করিতে গারি না। গীতা 
মূলত; যোগশান্্, অর্ধাং মানুষ যে ভাবে চলিলে নাজর 
মন্তার ভ্রমোন্নতি সাধন করিয়! দিব্জ্ঞান, দিব্যশক্তি, দিব্য 
আনন্দ লাভ করিতে পারে, এক কথায় দিব্জীবনের 
' অধিকারী হইয়া মানব জন্ম দার্থক করিতে পারে, গীভায় 
তাহারই ব্যবহারিক প্রণালী বুঝাইবার নিমিত্ত যতটুকু 
প্রয়োজন কেবল ততটুকুই তত্বকথার অবতারণা করা হইয়াছে। 
গীতা নিভম্ব যোগ-গ্রণালী বুঝাইবার নিমিত্ত যে-দকল 
দার্শনিক তত্বের ও দার্শনিক ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহা ভারতের তংকাল-প্রচলিত দর্শনসমূহ হইতেই গৃহীত। 
ভারতের মেই দর্শন আর নাই, তাহার মর্মার্থ ঠিকভাবে 
গ্রহণ করাও এখন আমাদের গাক্ষ সম্ভব নহে। অভ্ঞএব, 
গীতা-কথিত দার্শনিক তত্ব ও মতবাদসমূহের পাডিত্য- 
পরিচায়ক (8৫৪৫০1110 সুক্ষ সমালোচন| করিয়া এখন আর 
বিশেষ কোন লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু দর্শন 
চর্চার জন্য গীতা পাঠ করিতে না| গিয়া, আমাদের আধ্যাত্মিক 
জীবন গঠনের নিমিত্ত মানবাত্থার পূর্ণ বিকাশ সাধনের 
নিমিত্ গীতার মধ্যে যে অপূর্ব উপদেশরাজি সমুদ্রের মাঝে 


রা গীতার বাণী 


অসাখা রতের ম্যায় নিহিত রহিয়াছে তাহাই যথাসম্ভব 
দ্র করি কার্ধাঙ্ঃ আমাদের জীবনে গ্রয়োগ করিবার 
উদ্েশ্টে গীত! পাঠ করিলেই তাহা সার্থক হইতে পারে। 
ভবে যুগধার্মর প্রভাবে তর্বুদ্ধির উপরই আমরা এতটা 
নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের গ্জিজ্ঞাসা-প্রবণ 
মনকে কতকটা শান্ত করিতে না পারিলে কাধ্যত; যোগের 
পথে অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন হয়। ভারতীয় ষড়দর্শনের 
মূলতবুলির মহিত ধাহা[দর কিঞিং পরিচয় আছে, তাহারা 
অনেকস্থুলে এ সকল তত্বের সহিত গীতার অমাম্রস্ত দেখিয়া 
বিষম সংশয়ে পতিত হইয়। থাকেন। অতএব প্রচলিত 
দশনসমূহের মহিত গীতার কি সনব্ক, গীতা তাহাদের কতখানি 
গ্রহণ করিয়াছে, কতটুকু বর্জন করিয়াছে, যতখানি গ্রহণ 
করিয়াছে ভাহারও মধ্যে কি পরিবর্তন করিয়াছে, তাহাতে 
কতটুকু যোগ করিয়াছে, মোটামুটি যতদূর সম্ভব তাহা সুস্পষ্ট 
ভাবেই বুঝা গ্রায়াজন। নতুবা গীতা যেখানে সাংখ্যের 
কথা বলিয়া ধা যোগের কথা বলিয়াছে, সেখানে যদি 
আমরা ঈশবরকৃধ-রচিত মাংখাকারিকার সাংখ্া-মত বুঝি বা 
পতগ্জলির যোগদর্শন বুবি, তাহা হইলে গীতা-শিক্ষার ৮. 
গ্রহণ কর! আমাদের পক্ষে অসন্তব হইবে। বেদাস্ত-জঞান 
বন্ধ যে তিনখানি গ্রন্থ গ্রামাণা বলিয়া পরিচিত, গীত। 
* তাহার মধ একটি? কিন্তু সেইজন্তা যদি আমরা শঙ্কর 
মায়াবাদের আলোকে গীতার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা 
হইলে গীতার প্রধান কথাগুলিই আমরা ধরিতে পারিব না। 
বর্তমান প্রবন্ধে আমর! সাংখ্যের মহিত গীতার ঠিক কি সন্ন্ধ 
তাহারই কিঞিং আলোচন! করিব। 








গীতার যোগ সাংখোর বি সক ভ্ানের টপ 
প্রতিষ্ঠিত; সাংখ্য হইতেই ইহার আন্ত, এবং বরাবর ইহার 
অনেকটা মত ওপদ্ধতি দাংযোরই অনুরপ। তথাপি গীতা 
সাং্যকে অনেকদুর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সাংখোর কোন 
কোন মূল কথা অস্বীকার করিয়াছে এবং সাংখ্যের নিযন্তারের 
বিশ্লেষণ-মূলক জ্ঞানের সহিত উচ্চ ব্যাপক বৈদাস্তিক সতোর 
সমন্বয় করিয়াছে। কার্যত; সাংখ্যর সহিত গীতার যে 
পার্থক্য হইয়াছে, প্রথমেই সেগুলি সংক্ষেপে বল| যাইতে 
গারে। সাংখ্যমতে সংসার ছুঃখময়--এই দুঃখের চরম নিবৃত্তিই 
গুরুষার্থ। সংসারে থাকিয়! নান। উপায়ে এই দুঃখের কিঞ্িং 
উপশম করা যাইতে গারে বটে, কিন্তু দুঃখের একাস্ত্িক 
নিবৃত্তি হয় না। দুখের একান্তিক ও আত্যান্তিক নিবৃত্ত 
করিতে হইলে মংসারের খেলা বন্ধ করিতে হইবে; যে-সকল 
বন্ধন আমাদিগকে সাংসারিক ভীবনের মধ্যে টানিয়। রাখে 
মে সব ছিন্ন করিতে হইবে? এক কথায়, মংসারের দুঃখ হইতে 
' পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে, দুঃখময় সংলারকেই পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। রোগীকে নাশ করিয়। রোগ 
উগশমের এই ব্যাবস্থা গীতার অনুমে।ন্ত নহে। এই বিশ্ব- 
লীলাকে ছাড়িয়। চলিয়া যাইবার জন্যই যে আমর! এই লীলার 
মধ্য আসিয়াছি, গীত। বিশ্ব-লীলাকে এরপ নিরর্থক বলিয়া 
স্বীকার করে না। ভাবে মানুষ সাধারণতঃ যে জীবন যাপন 
করে তাহা সাংখ্যের বর্ণনানুযায়ী ছুঃখময় বটে) সে 
জীবন ছাড়াইয়। আমাদিগকে উপরে উঠিতে হইবে? কিন্ত 
তজ্ন্ জীবনলীল! পরিত]াগ করিয়! চলিয়া যাইবার কোন 
প্রয়োজন -মাই। মানুষের মধ্যেই দিব্যসনতা, দিব্যশক্তি 


৮৬ গীতার বাণী 


রহিয়াছে, সাধনার দ্বারা মানুষ নিজের দিব্যভাব বিকশিত 
করিয়। তুলিতে পারে, এই ছয় ভবানের উপরে উঠিয়া 
দিবা আনন্দময় জীবন যাপন করিতে পারে, বিশ্ব গ্রন্কৃতির 
লীলার মধ্যে থাকিয়া, ইহলোকে এই মন্ত্যধামে থাকিয়াই 
অফুরন্ত অমৃতের আম্মাদ গ্রহণ করিতে পারে, নুখম- 
অঙ্ষমমুতে। সাংা গুরুষার্থ লাভের পথ দেখাইয়াছে_ 
রান, বর্মন ; মাংখ্যর মাধনায় কর্মের কোন স্থান নাই। 
গীতার মতে কর্দ সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। সাংখ্যের 
সাধনায় ঈশ্বরে ভক্তির কোন স্থান ন|ই, ঈশ্বরই নাই। গীতার 
মতে ঈশ্বরই একমাত্র তাবন্ত। বিশবদংসারে যাহা কিছু সব 
সেই একমেবাদ্িতীয়ম্‌ পরমেস্থর হইতেই আসিয়াছে; মেই 
ঈ্বরে আয্রসমপণ ও ডক্তিই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়।' 
সাংখ্োর মতে মুক্তির গর সংসার নাই, জীবন লীল। নাই, 
পুরুষ তখন নিজের শন নিষ্িয় মন্ায় গ্রতিঠিত। গীতার 
মতে মুক্তির অর্থ ভগবানের সহিত মিলন, ভগবানের নধ্যে 
বাম, * মযোব শিবসিয়সি, আত্মায় ভগবানের হিত 
একালাভ, গ্রকৃতিতে দিবযভাব। ভগবানের ইচ্ছার য্ত্র হইয়া 
সাগরের প্রয়োজনীয় মর্ববিধ কর্মা মম্পাদন, সর্বভীত 
আত্মাকে এবং ভগবানকে (দেখিয়া, বাসুদেব; মর্ধম_এই দ্রান 
লাত করিয়া সর্ভূতে প্রেম, সর্ধডুতের হিতদাধন, ইহাই 
গরম পুরুযার্থ। সাংখোর বিশ্লেষণ-লন্ধ জ্ঞানকৈ স্বীকার 
করিয়াও গীতা কেমন করিয়। এই সকল মমপূ্ণ বিভিন্ন 
সিদ্া্থরে উপনীত হইয়াছে, এইবারে দাক্ষোপ তাহারই 
আলে|চন। করিব। 


সাংখোর মাত প্রকৃতি ও পুরুষ ছুই বিভিন্ন সন্বা। এই 


সাখ্য ও গীত। ৮৭ 


বিশবমংসারে সি স্থিতি, লয় যাহা কিছু হইতেছে, মবই পুরুষ 
ও প্রকৃতির সন্বন্ধের ফল। বহির্জগতে বায়ু, জল, অগ্নি 
প্রভৃতি মূল ভূতসমূহ, এবং তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়। 
যে-সকল প্রাকৃতিক ও নৈসগিক ব্যাপার চলিতেছে, এবং 
অন্তর্গতে ইচ্ছা, ছে, সুখ-দুঃখ, সনকল্ন বিকল্প গ্রভৃতি যে সব 
'মনের ও প্রাণের ব্যাপার চলিতেছে_সে মবই প্রকৃতির 
ক্রিয়া। প্রাকৃত জগতে নিম্নতন আ[চতন জড় পদার্থ হইতে 
ক্রমবিকাঁশের ফলে যে বৃক্ষলতা পশুপক্ষী, শেষে মানব মন ও 
বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে, এ সবই প্রকৃতির সত্ব, রজঃ, তমঃ 
এই তিন গুণের পরম্পর মিশ্রণ ও ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। 
কিন্ত, প্রকৃতি এক! নড়িতেই পারে না; পুরুষ যদি তাহার 
কাজ না দেখে, যদি ন! অনুমতি দেয় তাহ! হইলে প্রকৃতির 
কোন কাজই চলে না। পুরুষকে দেখাইবার জন্য, ভোগ 
করাইবার জন্ত প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া_ নতুবা! ভাহার কার্যের 
, কোন প্রেরণা নাই। পুরুষ নিক্রিয়, গ্রকৃতিই গব করে; 
কিন্তু প্রকৃতি পুরুষের অনুমতির অপেক্ষা করে। পুরুষ 
অনুমতি না দিলেই সংসার খেলা বন্ধ হইয়! যায়; কিন্ত 
গ্রকৃতির খেলাতে গুরুষ এমনিই মামক্ত হইয়া গড়ে যে, 
পুরুষ নিজের স্বতন্ত্র ন্তার কথা ভুলিয়া যায়, আত্মহারা হইয়া 
প্রকৃতির খেলা দেখিতে থাকে; তাই জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া 
সেই খেলা৷ চলিতে থাকে। যখনই পুরুষ নিজের স্বরগ 
বুঝিতে পারে, প্রকৃতির খেলার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া 
ফেলিতে না চায়, তখনই প্রকৃতির খেল! বন্ধ হইয়া যায়। 
মোহিনী রমনী যেমন প্রণয়ীকে মুগ্ধ করিবার নিমিত্বই নান! 
রূপে নিজের হাবভাব বিস্তার করে, পুরুষ ভাহার দিক হইতে 
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দি ফিরাইয়া লঈলে তাহার যেমন ছলনা! বিস্তার করিবার 
আর কোন প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ এই . 
বিশ্বজগতে গুরুষ যত্ষণ মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে 
থকে ততঙ্গণই মে খেলা চলিতে থাকে। প্রকৃতির খেলায় 
পুরুষ কার্যত: কোনরূপে যোগদান করে না; পুরুষ শান্ত, 
নিক্রিয়, শুদ্ধ চৈতন্যময়। তথাপি গ্রকৃতির বিচিত্র লীলায় 
তাহার চৈতন্য এরূপ সমাচ্ছন্ন হয় যে তাহাতেই পুরুষের 
ভ্রম হয় বুঝি এ সমস্ত ক্রিয়া ভাহারই নিজের) শুভ্র 
্টিকের পার্থে জবাফুল রাখিলে & ক্ষটিক যেমন দৃশ্যতঃ 
বক্তবর্ণ ধারণ করে কিন্ত্ত: সে শুভ থাকে, ভাহার মূল 
সন্তার কোনরূপ বাতিক্রম হুয় না, জবাফুল সরিয়া গেলেই 
মে তাহার আদিম শুপ সত্ত। আপনা হইতেই ফিরিয়! পায় 
তেমনি প্রকৃতির সংস্পর্শে আদিয়! পুরুষ সংসারলীলায় বদ্ধ 
ইয়। নুখ-ছুঃখ ভোগ করে-কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার 
কোন বন্ধন নাই, কোন ভোগ নাই; সে নিত্য, শান্ত, অচল, 
হক্ষর, চৈতু্াময। পুরুষ যখন এই সাংখ্যোক্ত জ্ঞান লাভ 
করে, গ্রকৃতিকে নিজ হইতে অম্পূ্ণ স্বতন্থ বলিয়া বুঝিতে 
গারে। ঘে যখন নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে, তখন প্রকৃতির 
খেল! হইতে ভাহার অন্থমতি গ্রত্যা্ত হয়, সংসার খেল 
বন্ধ হইয়া যায়, সংসারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের 
মমস্ত সুখ-দুঃখের আত্যন্তিক ও একান্তিক নিবৃত্তি হয়। 
প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ; সত্ব, রজঃ, তম, প্রকৃতির এই তিন গুণ 
যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন গ্রকৃতির কোন ক্রিয়া নাই, 
মংসার-লীলা নাই। প্রকৃতি তখন অবান্। পুরুষের 
মানিধো আমলে গ্ত্রয়ের এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, 
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তখন এই তিন গুণের ছন্দ হইতেই সংসারের খেলা ফুটিয়া 
উঠে, পুরুষ এই গুণের দ্বারা বন্ধ হয়। জ্ঞানলাভের ফলে 
পুরুষ যখন উপলব্ধি করে যে, এই তিন গুণের খেলা তাহার 
নহে- প্রকৃতির, তখন গুণগুলি আবার সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া 
যায়, পুরুষ মুক্তি পায়। 

মাংখ্ের এই বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানই গীতার যোগের 
ভিত্তি। প্রকৃতিকে পুরুষ বা আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়। 
দেখা, তিন গুণের খেলাকে বাহিরের খেলা বলিয়া উপলব্ধি 
করা, সংসারে যাহ! কিছু ঘটিতেছে, আমার ভিতরে বাহিরে 
যাহা কিছু ঘটিতোছ-_-নৈসগিক ঘটনাপুগ্জ, আমার অন্তরের 
সুখ-দুঃখ, কাম, ক্রোধ, চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছা, দ্বেষ_-তাহ। 
'আমার নহে গ্রকৃতির, আমি বস্তুতঃ নিতা, সনাতন, অচল, 
অক্ষর আত্ম প্রকৃতির অনিত্য খেল! আমাকে স্পর্শ করিতে 
গারে না-_সাংখ্যের এই ভাবের উপলব্ধি গীভার মতে যোগের 
প্রথম মোগান। গীতার প্রথম অংশেই অর্জুনকে উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে, নিষ্বৈগুণো ভবাজ্জুন। কিন্তু গীতা এখানেই 
থামে নাই; এখানে থামিলে গীতোক্ত সাধনায় কর্ম ও 
ভক্তির কোন স্থানই হইত ন' ত্রিগ্ুণের খেলার উপরে 
দিব্য জীবনলীলার দন্ধান গীত| দিতে গারিত না। 

মাংখ্ের মতে পুরুষের ছুই অবস্থা-বদ্ধ অবস্থা ও যুক্ত 
অবস্থা। প্রকৃতির ত্রিগুণময়ী ক্রিয়াতে পুরুষ যখন নিমগ্ 
গুরুষ যতক্ষণ মাসক্তি ও অস্কারের বশে দেখে এখেলা 
তাহারই নিজের, ততক্ষণ মে সংসারের বদ্ধ জীব, অনিত্য 
সংসারের সুখ-ছুঃখরপ দ্ান্দে পড়িয়া মে অশান্তি ভোগ্ন করে। 
পুরুষ যখন-জ্রানলাত করিয়! প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে 
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পারে, তখন প্রকৃতির খেলা বন্ধ হইয়া যায়, গুরুষ তাহার 
শান্ত, নীরব, নিষ্ধি়, অক্ষর অবস্থায় গুন! গ্রতিটিত হয়। 
গীত এই ছুই অবস্থার উপরে আর এক অবস্থার সন্ধান 
দিয়াছে। সেখানে গুরুষ প্রকৃতির ঈশ্বর-_স্বাধীনভাবে ও 
মন্জানে প্রকৃতিকে ধরিয়া! লীলা করিতেছে। সাংখ্যের 
পুরুষের বদ্ধ অবস্থাকে গীতা বলিয়াছে ক্ষর, সাংখ্যের পুরুষের 
মুক্ত অবস্থাকে গীতা বলিয়াছে অক্ষর। আর এই ক্ষর ও 
অক্ষরের উপরে যে অবস্থা তাহাকে গীত বলিয়াছে 
পুরুযোত্বম। 
দ্বাবিমৌ পুরুষ লোকে ক্ষরশচাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃসর্বাণি ভূভানি কৃটস্থোইক্ষর উচ্যতে॥ 
উত্তম; গুরুষন্তন্ঃ পরমাত্্েত্ুদা তঃ। 
যে লোকক্রয়মাবিশ্য বিভর্তা ব্যয় ঈশ্বরঃ॥ 
যম্মাং ক্ষরমতীতোইহমদ্ষরাদপি চোত্তঃ। 
অতোইম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তম ॥ 
১৫1১৬) ১৭ ১৮" 
সাংখ্যের মতে কুটস্থ ব। অক্ষর অবস্থা লাভই নিশ্রেয় 
ইহার উপরে আর কিছু নাই। গীতা বলিয়াছে, আ 
উদ্ধগতিতে কুটস্থ অবস্থা লাভ একটি মোপান বানর, 
পুরুষোত্তমের মহিত মিলিত হইতে পারিলেই তাহার চরম 
দিদ্ধি। -এই গুরুযোন্তম কি? পুরুষ হইতেছে ভগবানের 
নিজের মন্তা--তিনটি স্তরে বা চেতনার ক্ষেত্রে তিন প্রকার 
সনত/-ক্ষর, অন্দর, উত্তম । ক্ষর পুরুষ হইতেছে নিত্য 
পরিবর্ধশীল প্রকৃতির লীলার মধ্যে যে পুরুষ বাঁধা 
পড়িয়াছে-ভোক্তা, ভর্তা প্রভৃতি হইয়া! অনিতৌয় আনন্দ 
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গ্রহণ করিতেছে। অক্ষর পুরুষ হইডেছে প্রকৃতির উপরে,-- 
প্রকৃতি হইতে মুক্ত, বিযুক্ত যে পুরুষ। তিনি আপনাতে 
আপনি মম্ূ্ণ নিমজ্জিত। আর পুরুযোত্বম হইডেছে ক্ষর ও 
অক্ষর পুরুষ যাহাতে যুগপং স্থান পাইয়াছে। পুরুঘোত্বমের 
ভিতরের দিকে প্রতিষ্ঠারপে রহিয়াছে যে অচল 
শান্তি, যে অনন্ত এঁক্য, যে অবিকল্প সাম্য, তাহাই অক্ষর 
গুরুষ; আর প্রকাশের জন্য, লীলার জন্য যখন তিনি 
প্রকৃতিকে ধরিয়! নামিয়৷ আসিয়াছেন, বাহিরে চলিয়াছেন। 
তখন গ্রকৃতির মধ্যে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ক্ষর রূপ। 

জীবেরও আছে এই তিন আবস্থা,_কারণ জীব তগবানেরই 
অং, ব্টির ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভগবানের বিশেষ রূপায়ণ। 
জীব যখন অজ্ানের খেলায় মগ প্রকৃতির দ্বারা অবশ হইয়া 
চলিতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন তাহার করের অবস্থা 
হাই সাধারণ মানুষের অবস্থা, মাংখ্যের বন্ধ পুরুষের 
অবস্থা। জীব যখন নিজেকে প্রকৃতির খেলা হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া আত্মার নিষ্ষষ্প, অচল, শান্ত অবস্থায় গ্রতিঠিত, 
তখন তাহার অক্ষরের অবস্থ-_ইহাই সাংখ্যের মুক্ত পুরুষের 
অবস্থা, বৌদ্ধমতে নির্ববাণের অব” , মায়াবাদীদের নিপুণ 
্রহ্মের অবস্থা। আর যখন জীবের ভিতরে থাকে ভগবানের 
অনন্ত সত্তার মহিত একা, অটুট শান্তি, অবিকল্প দাম, 
আর বাহিরে প্রকৃতিতে ফুটিয়া উঠে দিব্যরূপ, প্রকৃতি সঙ্জানে 
ভগবানের হস্তের যন্ত্র হইয়া, নিমিত্ত হইয়া সংসারের 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্ধ্য সম্পাদন করিয়। চলে-তখনই 
হয় তাহার পুরুযোত্বমের অবস্থা, মম সাধন্্যমাগতাঃ। 

সাংখ্য বলে, পুরুষ যতক্ষণ অজ্ঞান ততঙ্গণই প্রকৃতি 
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তাহাকে লীলা দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া রাখে। পুরুষ যদি 
জ্ঞান লাভ করে, তাহ! হইলে প্রকৃতির এই মোহিনী লীলা 
াপনিই বন্ধ হইয়া যায়। পুরুষের যদি বামনা না থাকে, 
অহস্কার না থাকে, আমক্তি না থাকে__তাহ! হইলে প্রকৃতি 
আর তাহাকে বন্দী করিতে পারে নাঁ। অতএব প্রকৃতির 
লীলার প্রবৃত্তি ফুরাইয়৷ যায়। গীতা বলে, পুরুষকে 
আমক্তিতে বদ্ধ করিয়া অবশ ভাবে সংসার ভোগ করানই 
প্রকৃতির একমাত্র খেল নহে ; ইহা কেবল প্রকৃতির অজ্ঞানের 
খেলা, অবিষ্বা-মায়ার খেলা | ইহ) ছাড়াও প্রকৃতির এক 
সঞ্ান খেল! আছে,_মুক্ত পুরুষের বশীভূত হইয়া পুরুষের 
সাক্ষাং নাদ্েশ অনুমারেও গ্রকৃতি লীলা করিয়া থাকে; 
এবং কেবল তখনই হয় তাহার দিবা-রূপের, দিব্য-লীলার' 
বিকাশ, বিষ্যানায়ার খেলা। মানুষ যতক্ষণ বানা, আামক্তি, 
অহঙ্কারের বশে কণ্্ম কার ততক্ষণ সে প্রকৃতির অধীন জীবন 
যাপন করিয়। সংসারের অনিভ্যম অন্ুখম খেলায় নিমগ্ন 
থাকে। র্াসনা ও অঠস্কারকে জয় করিয়া, স্বরূপে প্রতিচিত 
হইয়া, প্রকৃতিকে বশ করিয়। যখন মানুষ জীবন-লীল! করে 
তখনই সে জীবন হয় দিব্য-জীবন, ভাগবত জীবন। 

ভাহ। হইলে মাংখোর মে প্রকৃতি এক; গীতার মতে 
প্রকৃতি ছুই অথবা একই প্রকৃতির দুই রূপ, বিকৃত রূপ ও 
স্বরূপ, অপরা ও পরা। ফাংখ্যের মতে প্রকৃতির খেল বন্ধ 
করিয়া সংসারের পারে যাইতে হইবে,_গীভার মতে অপরা 
প্রকৃতির খেলা ছাড়িয়া, পরা প্রকৃতির খেলা বিকশিত 
করিয়া তুলিতে হইবে। আরাস্ত সাংখ্য ও গীতায় কোন 
তফাং নাই। সাংখ্ের যে ত্রিগ্ময়ী প্রকৃতি, তাহাই 


সাধ্য ও গীতা ৯৩ 


গীতার অপরা৷ প্রকৃতি; সাংখ্যের গ্যায়ই গীতাও বলিয়াছে যে, 
এই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে ত্রেগুণ্য- 
বিষয়া বেদা নিষ্্ৈগুণ্যে। ভবাজুন। এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে 
ছাড়িয়া যাইবার নিমিত্ত সাংখ্য যে জ্ঞান ও অভ্যাসের পথ 
দেখাইয়াছে, গীতা তাহা অহ্থীকার করে নাই। তবে নীচের 
এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ছাড়াইয়।' উদ্ধে পরা প্রকৃতির দিবা 
জীবন লাভ করিতে হইলে সাংখোর কর্ণন্যাস অপেক্ষা 
শীত! কর্মযোগেরই প্রশংসা! করিয়াছে, 
সংস্থা? কর্মাযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুতৌ। 
তয়োস্ত কর্মসন্তাসাৎ কর্মযোগো বিশিয্ুতে॥ ৫২ 

মাংখ্যের মতে পুরুষের মুক্ত অবস্থায় কোন কণ্ম নাই, 
' সাধনার অবস্থাতেও কর্ণ-মব্ল্যাম বা কর্ণ-ত্যাগের মার্গ ই 
অবলম্বনীয়। গীতা কিন্ত বুঝিয়াছে যে, কর্মত্যাগ অত সহজ 
ব্যাপার নহে বিশ্ব জুড়িয় গ্রকৃতি যে কর্মপ্রবাহ চালাইয়াছ্ে 
তাহা বন্ধ করা অমন্তব। কন্মী যখন চলিবেই,_ ন হি কশ্চিং 
ক্ষণমপি জাতু গিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ তখন কর্ম বন্ধ করিবার চেষ্টা 
না করিয়া, কি ভাবে কর্ম করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হইবে 
না, পরন্ত সে-কর্ের দ্বারাই প্রকৃতি শুদ্ধ ও রূপান্তরিত হইবে, 
তাহারই নির্দেশ গীতা দিয়াছে; এবং ইহাই গীতার 
কর্মযোগ। কিন্তু গীতা দেখাইয়াছে যে, এই কর্মযোগের 
সঙ্গে মূলতঃ সাংখ্যের মন্ন্যাের কোন বিরোধই নাই। 
প্রকৃতিই যখন ঘৰ করিতেছে, গুরুষ কিছুই করিতেছে না 
তখন কর্ম করা বা না করা পুরুষের পক্ষে দুই-ই মমান। 
পুরুষ যখন এই জ্ঞান লাভ করে, সমস্ত কর্ম প্রকৃতির উপর 
আরোপ করে, তখনই হয় প্রকৃত কর্ম-সন্ন্যাম। গীতার মাত 


৯ গীতার বাণী 


ভিতরের ভ্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগ মন্তবও নহে 
এবং ভাঙার গ্রয়োজনও নাই । যে বাক্তি ভিতরে আসত্তি 
ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়াছে, সমস্ত কর্ম গ্রৃতিতে আরোপ 
করিয়াছে, কোন কর্ম তাহাকে আর বন্ধ করিতে পারে না, 
ঘোর কর্ধে নিযুক্ত থাকিলেও তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না 
এক্গ্যাধায় কর্দাণি মন তাত] করোতি যঃ। 
লিপাতে ন সপাপেন পয্মপত্রমিবান্তুসা |৫1১০ 

কিন্ত গ্শ্ন উঠত পারে যে, কর্ণের প্রয়োজন কি? 
আসক্তি ও বাসনার বশে কর্ম করিল যদি ভাহা বন্ধনের 
কারণ হয়, এবং আনামক্ত ভাবে কর্ম করা কঠিন, তখন 
নিতান্ত টুক ন! করিলে,নয় কেবল ততটুকু কর্ম অনাসক্ত . 
ভাবে জঞ্গাদন করিয়া অগা কর্ম হতে দৃরে থাকা কি. 
বুদ্ধিমানের কাজ নহে? কুরক্ষেত্রের স্বায় ভীষণ যুদ্ধে 
রড হইয়। মত্ত সহস্র গ্রাণী বধ করিয়া! আত্মার কি 
কল্যাণ সাধিত হইবে? সাখ্যের এই নৈদর্মোর ঝেণাককে 
কাটাইয়া শী গুনঃ গুনঃ কেন মকল প্রকারের কর্ম, সর্ব্বাণি 
কর্মাণি, করিবার উগাদশ দিয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে 
প্রণিধানযোগা। গীতার ভাব এই--সাংখা বলিতেছে 
্রকৃতিই সব করে, পুরুষ কিছুই করে না। তাঠাই যদি 
হষ্টল, তার মানুষ যে কর্ম করুক না কেন, প্রকৃতিই সব 
করিতেছে এই ভাব ভিনতরে থাকিলেই ত সাংখ্য মতের কোন 
পরত্যবায় কর! হয় না। অথচ, গীতার যে লক্ষা তাহ! সাখ্য 
হইতে বিভিন্ন, গীতা সাংখ্যের যুি বা নিশ্রেয়সের উপরে 
উ্িতে চায়; এবং ভাহার জন্য কার্মোর প্রয়োজন, _কর্মণৈর 
হি মংদিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। এই কর্মের প্রয়োজনের 


সাখ্য ও গীত। ৯৫. 


উপর গীতা কেম এত ঝৌক দিয়াছে ভাহা বুঝা প্রয়োজন। 
মাংখোর উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে ছাড়িয়া যাওয়া, জীবন-লীলা বন্ধ 
করা। গীতার উদ্দেশ্য নীচের প্রকৃতিকে শুদ্ধ, রূপান্তরিত 
করিয়া উপারর প্রকৃতির দিব্য খেলা বিকাশ করিয়া! তোলা। 
নীচের প্রকৃতির অত্তদ্ধি দূর করিবার নিমিত্ত যোগীরা 
অনাসন্ত ভাবে কর্ম করিয়া! থাকেন__ 

কায়েন মনসা বুদ্ধা। কেবলৈরিজি়ৈরপি। 

যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তিসঙগংত্যক্তাত্বতদ্ধয়ে। ৫১১ 
নীচের প্রকৃতির অস্দ্ধি দুর করিতে গারিলে, অজ্ঞান অহঙ্কার 
বামনার হাত হইতে নিকৃতি লাভ করিতে পারিলে আমরা 
দিবাজীবন লাভ করিব, আমাদের ভ্রিগময়ী প্রকৃতি দিবা 
প্রকৃতিতে পরিণত হঈবে। এই দিব্য গ্রকৃতিই আত্মার 
গ্রকৃত স্বরূগ, স্বভাব, ্বধর্ম) আমরা যতক্ষণ নীচের 
প্রকৃতিতে আছি, ততক্ষণ আমরা স্বরূপ হারাইয়। বিকৃত জীবন 
যাপন করিতেছি, জরামৃত্যুছুখময় সংসারে পড়িয়। অমতে 
বঞ্চিত হইয়া আছি। নিম্মমতাবে এই নীচের খেলা বর্জন 
করিয়। আত্মার প্রকৃত স্বরূপে আমাদিগকে গ্রতিষ্িত হঈতে 
হইবে ইহার জন্য চাই জ্ঞান, চাই কর্ম, চাই তক্তি। জ্ঞান 
কর্ম ভক্তির সমন্বয়ে দিব্যজীবন লাভের যে সাধন! তাহাই 
গীতার পূর্ণযোগ। ইহার মধ্যে সাংখোর জ্ঞান ও মন্যাসের 
স্থান আছে; কিন্তু গীতার ময় যোগের অঙ্গ হইয়া সে জ্ঞান 
ও মন্ন্যা আরও উদার, গভীর ও মহান অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। 
আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, প্রকৃতি হইতে স্বন 
প্রকৃতির খেলার উপরে আমাদের আত্মা রহিয়াছে। এই 
নীচের ছন্দময় ত্রিগ্ণের খেলাই আমাদের জীবনের সব নহে। 


নু গীতার বাণী 


বুঝিতে হষটার, বিশ্ব জগতের যাহা কিছু মবই ভগবান হইতে 
আসিয়াছে, সবই ভগবান-_বাসুদেবঃ সর্বমূ। আমরা 
ভগবানের অশ। আমাদের আত্মসত্তায় ভগবানের সহিত 
একছব উপললরধি করা, আমাদের প্রকৃতিতে ভগবানের ইচ্ছার 
নিখু মন্ত্র হওয়া, ইছাই নিযাশ্রয়দ, ইহাই নীচের প্রকৃতি 
হইতে মুক্ত, ইহাই নীচের অহকারের নির্ধাণ। কিন্তু এই 
দ্রান একটা মানমিক ধরণা মাত্র নহে, বিচার বিতর্কের দ্বার 
এই ড্রান লাভ করা যায় না। শ্দ্ধ আধারে ভিতর হইতে 
যে আলোক স্বতঃ প্রকাশিত হয় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান_জ্ঞান- 
দীগেন ভাম্বতা। এই শুদ্ধি ও জ্ঞানের ভন চাই কর্ম, চাট 
ভিতি। দাংখামতে প্রকৃতিই যখন মর করিতেছে, গুরুষের 
যখন কোন কৃতিত্। কোনই দায়িত্ব নাই, তখন কি কর হল 
ন! হইল, কিরূগভাবে কর্ম হইল তাহাতে কিছুই আসিয়া 
যায় না। গীতা কিন্ত কর্মের সার্থকত| দেখাইয়াছে; কর্ণের 
দারা আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে, নীচের একৃতিকে রূপান্তরিত 
করিয়া দা গ্রকৃতিতে গরিণত করিতে হইাবে। অতএব 
যেমন তেমন ভাবে কর্ম করিলে চলিবে না। আমরা 
দাধারণত; বাসনার বশে, অহ্কারের বশে যে-সব কর্মী করি, 
তাহা আমাদিগকে নীচর ভীবনে, অপরা-প্রকৃতির মধ্য 
বাধিয়া রাখে। অজুএব ফন্ার্থ কর্ম করিতে হইবে। প্রথমে 
সমস্ত কর্মফল, ক্রমে সমস্ত করম পর্যন্ত ভগবানে অর্পণ করিতে 
হইবে। তীহার ইচ্ছার মন্ত্ভাবে কর্ম করিতে হবে । ইহাই 
কর্মযোগ। এইরূপ নিষ্কাম ঈশবরার্ধে কর্মের দ্বারা আমাদের 
চিশুদ্ধি হয, ভ্রান বন্ধিত হয়। আবার জ্ঞানের দ্বার৷ কর্ণ 
আরও নিষ্ধাম হয়, অনাসন্ত হয়। জান কর্মে দ্ধ করে, 
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কর্ণ জ্ঞানকে পূর্ণ করে। এইবূপে জ্ঞান ও কর্মের ভিতর 
দিয়া আমরা ক্রমশ: দিব্যজীবনের দিকে অগ্রলর হই। 

কিন্তু এই জ্রান ও কর্মের মূলে থাকে ভক্তি এবং ইছাদের 
চরম পরিণতি ভগবানের সহিত একান্তিক মিলন। (কবল 
অন্রের শাস্ কুটস্থ অবস্থায় উপনীত হওয়াই গীতার লক্ষ্য 
নহে। পুরুযোত্তমের মধ্যে বাম করিতে হইবে, ময্যেব 
নিবসিযুসি,পুরুযোন্তামের ভাব লাভ করিতে হইবে; জ্ঞানে, 
প্রেমে, কর্মে পুরুষোত্তমের সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত হইতে 
হইবে। ইহার জন্য আমাদের সমস্ত আধারকে, সমস্ত জান 
কর্মীকে ভগবনুখী করিতে হইবে, ভগবানকে একান্তভাবে 
আশ্রয় করিয়া, মামাশ্রিত্য, আমাদিগকে সমস্ত জীবন যাপন 
করিতে হইবে; এবং এইরূপ আমরা দ্রুত নীচের প্রকৃতিকে 
অভিক্রম করিয়া দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারিব। 


যে তু সর্ববাণি কর্মাণি ময়ি মধ্য মৎগরাঃ | 
অনান্যনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপামতে ॥ 
তেযামহং মমুদর্ভ মৃত্যাসংজারমাগরাং। 

ভবামি ন চিরাং পার্থ ময্যাবেশিতচেতসামূ ॥১২৬৭ 


সাংখোর লক্ষ্য ছিল ছুঃখের একান্তিক ও আত্যন্তিক 

নিবৃত্তি। এই নিবৃত্তির সঞ্ধীন পাইয়াই সাংখ্য থামিয়া 

গিয়াছে। এই নিবৃত্তি দাধনের নিমিত্ত যতটুকু জ্ঞানের 

প্রয়োজন তাহার অধিক কিছুর সন্ধান সাখ্য করিতে চায় 

নাই। সকল তাত্বের যে ব্যাখ্যা হইল না, ছুঃখ-নিবৃত্তির 

উপরেও আরও কিছু আছে কিন! তাহা দেখা হইল না, সাংখা 
১৩ 
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মে নব লইয়। আর ব্যস্ত হয় নাই। তাই সাংখ্য আছে 
গভীর বিশ্লেষণ কিন্তু সমন্বয় নাই। সাংখ্যে দেখান আছে 
মুক্তির গথ, কিন্ত তাহা শ্রেষ্ঠ রত্তে লা যায় না। গীতা 
মাংখোর এই অপুকে বৈান্তিক জ্ঞানের আলোকে পূর্ণ 
করিয়াছে। মাধ্য বিশ্বততবের বিশ্লেষণ করিয়া অক্ষর 
পুরুষ পর্যন্ত গিয়াই থামিয়া গিয়াছে। তরিগাময়ী 
প্রকৃতিকে ছাড়াই! অক্ষরে গ্রতিটিত হইতে পারিলে যে 
অবিকল্প শান্তি, একান্তিক দুখ নিবৃত্তি লাভ করা যায়, 
ভাহার মন্ধান গইয়াই সাধ্য সষ্্ট হইয়াছে; এবং কি 
করিলে দেই অক্ষরের শান্তি, কৈবল্য লাভ করা যায় 
তাহার পথ নির্দেশ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছে । প্রকৃতি 
এক, পুরুষও যদি এক হয় তাহা হইলে সকলেই কেন 
মমানভাবে মুখ দুঃখ ভোগ করে না। একজন মুক্ত 
হইলে সকলে কেন মুক্ত হয় নাইহার কোন ব্যাখ্যা 
করিতে গার! যায় না দেখিয়া সাংখ্য বলিয়াছে, গ্রকৃতি এক 
কিন্তু গুরু বহু। কিন্তু এই বহ পুরুষ ও প্রকৃতি কোথা 
হইতে আসিল- সাংখ্য তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করে নাই। 
পুরুষ নিজে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-গ্রকৃতির সম্পর্কে আদিলে* 
তাহার সংসার-ভোগের অনিত্য অসথগয় খেলা আরম্ভ হয়। 
কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি ছুই বিভিন্ন মত্তা_ইছারা উভয়ে 
উভয়ের সম্পর্কে কেমন' করিয়া আইসে? সাংখ্য এইখানে 
ঈশ্বরতাত্বর অবতারণা করিতে পারিত, বলিতে গারিত_-এই 
প্রকৃতি ও এই মকল পুরুষ এক পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে ; এবং সেই পরম পুরুষের ইচ্ছাতেই প্রকৃতি ও 
পুরুষের মংযোগ হয়। কিন্তু মাংখ্য তাহার কৈবল্য-দাধনায় 


৯৮ 
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এরূপ ঈশ্বর-তত্বের কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করে নাই। 
সাংখা বলিয়াছে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি, চিরকাল 
রহিয়াছে। গুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ অনৃষ্টের বশে হয়, 
অর্থাং কি করিয়া হয় তাহ! জানা যাঁয় নাই, তাহা “অনৃষ্ট” 
[10101 পুরুষ যখন জ্ঞানলাভ কারে তখনই সে মুক্ত 
হইয়া যায়, স্বরূপে প্রতিঠিত হয়, তাহার এই মুক্তিলাভে 
ঈশ্বরের সহিত কোন মম্পর্ক নাই। 

সাংখ্য এইরপ বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্ত 
গীতা এই মকল ত্বকে গুছাইয়। বৈদাস্তিক সত্যের ভিত্তির 
উপর স্থাপন করিয়া অপূর্ব সময় করিয়াছে। সাংখ্য 
গ্রকৃতির যে চতুবিংশতি তত্বের বর্ণনা করিয়াছে, গীতার মতে 
তরিগ্ণময়ী বিশ্বগ্রকৃতির বাহা কার্ধ্যাবলী সেইরূপই বটে। 
সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির যে সঙ্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে, তাহাও 
ঠিক এবং বন্ধন, মুক্তি ও প্রত্যাহারের জন্য কার্ধাত; এই 
সাখা-্ঞানের বিশেষ উপযোগিতা আছে। কিন্তু ইহা 
* শুধু নীচের অপরা প্রকৃতি। তাহা ত্রিগ্ণময়ী, অচেতন। 
ইহা অপেক্ষা উচ্চ গ্রকৃতি আছে__তাহা। পরা, চেতন, দৈবী 
গ্রকৃতি এবং মে পরা প্রকৃতিই জীব (রাডার 5001) 
হইয়াছে। নীচের প্রকৃতিতে প্রত্যেকেই অহংভাবে প্রতিভাত, 
উপরের প্রকৃতিতে তিনি প্রকমাত্র গুরুষ। সাংখ্যের মতে 
বু পুরুষই বন্ধ জীব; গীতার মতে বু জীব সেই এক পরম 
গুরুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বু রূপে আত্মপ্রকাশ। যে-শক্তি 
সহায়ে ভগবান বনু রূপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন 
তাহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সাংখ্যের প্রকৃতির মত স্বত্্ 
নহে। ঈহা ভগবানেরই বিশ্বলীলার শক্তি। প্রকৃতি যে 


১০০ গীতার বাণী 


কেবল গুরুষের অনুমতি ও টি পাইলেই কাজ করে তাহা 
নষছেগরকৃতিগুরুষের দারা মাক্ষাংভাবে পরিচালিত হয়_ রি 


ময়াধ্্ষেণ প্রকৃতি ময়তে সচরাচরম্। 
ছেডুনানেন কৌন্তেয় জগবিপরিবর্াতে 181১০ 


কিন্তু গুরুষ ও প্রকৃতির এই যে সাক্ষাং মন, ইহা 
উপরের সম্ন্ধ; বু জীব রূপে ভগবান যখন সংমারের অনিত্য 
লীলা উপভোগ করেন তখন ভিনি অবশ ভাবে প্রকৃতির 
দ্বারা চালিত হন; ইহাই অপরা গ্রক্কতির খেলা, অজ্ঞানের 
খেলা। কিন্ত এই বদ্ধ ওমুক্ত অবস্থা, এই পরা ও অপরার 
খেলা এসবই যুগপৎ এক ভগবানের মধোই স্থান 
পাইয়াছে ; এবং ই পরম রহস্যময়_পথ মে যোগমৈশ্বরমূ।, 
যিনি জীবরূপে জুগরা গ্রকৃতির হেলায় বদ্ধ, তিনি ঈশ্বররূপে 
পরা প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। আবার ভিনিই 
পরা ও অপর! মকল খেলার উপরে। একাধারে যুগপং এসব 
কেমুন করিয়া সন্তব হয় আমাদের মানসিক বুদ্ধিতে তাহা , 
ধারণা কর! যায় না। গীতার ভগবান 81111000101 
বা মানুষের তুলনায় কল্পিত নহে, তবে মানুষকে যাহ! 
হইতে হইবে তিনি তাহার আদর্শ।* ধীহারা ভগব..। 





* ভগবান তাহার পরম গে মকল অভিব্যন্তির উর্দে, অসিন্ত, 
অঙ্ষর, অনির্দেখ, কিন্তু তিনি ভীহার মেই গরম পদেই সীমাবদ্ধ 
নহেন। ভিনি মজিাননরূপে নিজেকে জগতে প্রকট করিয়াছেন, 
তিনিই ক্ষররূপে এই জগং ও সর্বভূত হইয়াছেন, তিনিই অক্ষররূপে 
এই জাতের প্রত্টাতৃমি হইয়াছেন, সকল জীবের হায়ে ঈ্বররূপে 
বিরাঙ্তি থাকি! তিনিই তাহাদিগকে তাহাদের গরম লক্ষ্ের দিকে 


মাথ্য ও গীত ১২ 


প্রাণ'মন জমরণ করিয়া যোগ সাধনা করিতে পারেন, 
তাহারাই ভগবানকে এইরূপ সমগ্রভাবে অসংশয়ে জানিতে 
পারেন-_ 

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগ: যুগ্ন শ্রয়ঃ। 

অসংয়ং সগ্রং মাং যথা জ্ান্যদি তঙ্ুণু॥ 1১ 


জীব যখন অজ্জ্ান তখন সে প্রকৃতির অধীন; আমঞ্তি, 
বাসনা ও অহঙ্কারের দ্বারা অবশ করিয়া প্রকৃতি জীবকে 
পরিচালিত করে, এবং সংসারে ভগবানের গৃঢ় ইচ্ছা সম্পাদন 
করে। এই প্রকৃতি স্বাধীন নহে। ইহা ভগবানেরই ইচ্ছা 
পূরণের যন্ত্র ভগবানের দ্বারাই পরিচালিত। অজ্ঞানের বশে 
জীব ভাবে মে বুঝি স্থাধীন, নিজের ইচ্ছামত যাহা কিছু 
করিতেছে_কিন্তু বস্তুতঃ ভগবানই প্রকৃতির দ্বারা তাহাকে 
চালিত করিতেছেন, যন্্ারটানি মায়য়া। এই যে ভগবান 
আমাদের হদ্দেশে গুপুভাবে থাকিয়া সকল সময়ে আমাদিগকে 
, পরিচালিত করিতেছেন, যখন অবিষ্ঠার আবরণ ছিন্ন করিয়া 
এই ভগবানের সহিত আমরা! যুক্ত হই তখনই হয় আমাদের 
দিব্যজীবন, তখন আত্মসন্তায় জামর। ভগবানের সহিত একত্ব 


পরিচারিত করিতেছেন। জীব যাহাতে তাহার নানা লা করিতে 
পারে তাহার পন্থা দেখাইবার জন, তাহার জীবন্ত আদর্শ মকলের 
মন্মুথে ধবিবার জন, তাহার প্রেম ও মাধুর্যের দ্বারা মকলকে নিজের 
দিকে আৰু করিবার জন্য তিনি যুগে যুগে মানবদেহে অবতীর্ণ 
হইভেছেন। অবভার রূপে তীহার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ণের 
রহশ্ত যাহার! জানিতে পারে ভাহারাই মৃত্যুকে অভি্রম করিয়া 
দিব্য জীরন লাভ করে (গীতা ৪১)। 


১৪২ গীতার বাণী 


উপলব্ধি করি, তখন আমাদের প্রকৃতির দিব্য স্বরূপ ফুটিয়! 
উঠে, আমাদের প্রকৃতি তখন হয় দিবানজ্ঞানে উদ্ভাসিত, 
দিবা প্রেমে পরিপূর্ণ, ভগবানের ইচ্ছাপৃরণের দিব্য যন্ত্র এই 
দিব্যজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সংসার ছাড়িয়া 
চলিয়া যাইতে হইবে নী) জীবন-লীলা বর্জন করিতে হইবে 
না, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কণ্ম করিয়াও আমরা সেই 
পরম পদ লাভ করিতে পারি যদি আমরা ভগবানের নিকট 
ূর্ণভাবে আত্মসমর্ণ করিতে পারি__ 


সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্বাগপাশ্রয়ট। 
মংপ্রসাদাদবাগ্মোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥১৮৫৬ 


সাংখোর গুরুষ ও গ্রকৃতির বিভেদ হঈতে আরম্তু করিয়া ' 
গীতা যে তিন গুরাধ ও ছষ্ট প্রকৃতির তত্ব বিকাশ করিয়াছে, 
ইহাই গীতার প্রধান কথা এবং গীন্তার দিব্যজীবন ও দিবয- 
কর্মের সমগ্র শিক্ষাটি ইহারই উপর প্রতিঠিত। গীতার এই 
দার্শনিক দি্ানতটি ধরিতে ন! পারিলে গীতা-শিক্ষা গিগৃঢ 
মর্ম উপলদ্ধি করা যায় না, গীতার বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
সামগ্রস্ত করা যায় না। অথচ গীতার বিখ্যাত ভাম্তুকারগণ 
এই পুরুষোত্ম তত্ব লইয়। বিশেষ গোলমাল বাধাইয়াছে। 
আচার্ধা শঙ্কর বলিয়াছেন, ক্ষরশ্চ ক্ষরতি ঈতি ক্র: বিনাশী 
একো রাশিরপর; পুরুাইক্রন্তদবিপরীত্ঃ ভগবতো| মায়া- 
শক্তি ক্রাথাস্ পুরুষস্ত উৎপর্ভিবীনমূ অর্থাৎ, যাহা ক্ষরিত 
হয় বিনাসপ্রাপ্ত হয় তাহাই হইতেছে ক্ষরপুরুষ, আর অক্ষর 
হইতেছে এই ক্ষর হইতে বিপরীত পুরুষ ইহাই ভগবানের 
মায়াশক্তি এবং এই অক্ষরই ক্ষরনামক পুরুষের উৎপত্তির 


সাধ্য ও গীত। ৫ ১০৪০ 
বীসথনীয কারণ। লোকমান তিলক গার গীতা সত 
মূলত: এই বযাখ্যাই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, ক্ষর ও অন্ধর 
শব সাংখ্যশানত্ে ব্ক্ত ও অবান্ত অথবা ব্যক্ত হৃটি ও অব্যক্ত 
প্রকৃতি এই শবেরই সহিত সমানার্ঘক। অর্থা গীত যে 
ক্ষর ও অক্ষরকে স্পষ্ট পুরুষ বলিয়া নির্দেণ করিয়াছে, শঙ্কর 
ও তিলক তাহাদিগকে প্রকৃতি বলিয়াই বুঝিয়াছেন ও ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। 

গীত বলিয়াছে, এই জগতে দুইটি পুরুষ আছে, দ্বাবিমৌ 
পুরুষৌ লোকে, ক্র ও হর বন্ধ এই ঢুইট হইতেছে 
একই ভগবানের ছুই ভাব, এক ভাবে ভিনি জগতে বহু রূপে 
আবিভূতি হইতেছেন, দেব, মানব, জীব, জন, স্থাবর, অস্ারর 
ঘৰ হইতেছেন, পরিবর্ধন ও বিকাশের ভিতর দিয়া চলিয়া- 
ছেন, এখানে তিনি নিজকে প্রকৃতির মহিত এক করিয়া 
দিয়াছেন। কিন্তু ইহাই সব নহে, ইছা ছাড়াও আর এক 
পুরুষ রহিয়াছে, তাহ! এই মব কিছুই নহে, তাহা শাঙত 
আত্মা, সর্বদা একই ভাবে রহিরাছে, তাহার মধ্যে পরিবর্ধন 
নাই, বিকাশ নাই, তাহা এক, অচল, কট্ব, প্রকৃতির কর্ণের 
মধ্যেও নিষ্ধিয়। তাহার গতির মধে): নিশ্চল। ঠিক যেমন 
আকাশের মধ্যে বায়ু রহিয়াছে, তেমনি এই অক্ষরের মধ্যে 
ক্ষর বিধৃত রহিয়াছে। 


যথাকাশস্থিতো। নিত্য বাযুঃ মর্বত্রগো! মহান্‌। 
তথা সর্ধাণি ভুঁভানি মংস্থানীতাপধারয়॥ ৯৬ 


আমরা যত অন্তমুখী হই, প্রকৃতির গতি ও ক্রিয়ামকলের 
পশ্চাতে এক কুটন্থ, অচল, শাশত সম্ভার উপলব্ধি পাই, 


১০৪ গীতার বাণী 


সেইটিই অক্ষর গুরুষ। অতএব জগতে আমর! দুইটি পুরুষ 
দেখিতে পাইতেছি, একটি সম্মুখে আসিয়া কর্মে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, আর একটি ইহার পশ্চাতে চির নীরবতা! ও 
নিশ্চসভায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? সেইখান হইতেই সকল কর্ম 
উদ্ধৃত হইতেছে এবং সেই কালাতীত সন্তাতেই সকল কর্ণ 
লয়গ্রাপ্ত হইতেছে। 

উপনিষদের “দ্ধ ্পর্থা” এবং গীতার “ছাবিমৌ পুরুষৌ” 
একই উপনিষদে এক বৃক্ষে দু পক্ষী এবং এক অজ ও ছুই 
অজের উপমা! দিয়। রূপকের ভিতর দিয়া যে তত্ব পরিস্ফুট 
কর! হইয়াছে গীতায় তাহাই হইয়াছে ছুই পুরুষের তন্ব। 
সাংখ্োর সহিত তুলন| করিয়া বলা যায় যে, সাংখ্োর বদ্ধ 
পুরুষ হইতেছে ভীতার ক্ষর পুরুষ, প্রকৃতির বহুল লীলার 
সাক্দী ইত্যাদি ভাবে অধিষ্টিত যে পুরুষ তাহাই ক্ষর পুরুষ 
আর সাংখ্যের মুক্ত পুকুষ হইতেছে গীতার অক্ষর পুরুষ, 
প্রকৃতি সেখানে নাস্তি, সেখানে গ্রকৃতির লীলা একান্ত শান্ত 
হইয়! গিরাছে, সমাহিত বা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অক্ষর 
পুরুষেরই অপর নাম [10 [11110101016 131811127| 
অতএব অক্ষর পুরুষ বলিতে মায়া বাঁ প্রকৃতি বুঝা! কিছুতে; 
চলে না। তবে মঙ্করাঁচার্য কেন এইরূপ ব্যাধ্যা করিয়াঞ্ছেন 
ভাহা প্রণিধানযোগা। জগতে আমর। ক্ষর ও অক্ষর, 


* রপুরুষ যে মেই জন্য বদ্ধ হইবেই তাহা নয়। কার্যত; 
অব দেখা যায সে প্রকৃতির জালে আবদ্ধ--কিন্তু গ্রকৃতির মধ্যে 
মু অবস্থাতেও দে থাকিতে পারে। জীবনুক্ত' জীবে ক্ষরপুরুষ 
্রকুতির বমগ্রাহী হইয়াও প্রকৃতি হইতে মু্। 


সাংখ্য ও গীতা ১০৫ 


সক্রিয় ও নিক্তিয়, সচল ও অচল-__এই ছুই সত্তারই অনুভূতি 
পাই। কিন্তু ক্ষর ও অক্ষর পরস্পরের মম্পূর্ণ বিপরীত ও 
বিরোধী বলিয়াই মনে হয় এবং এই ছুইয়ের মধ্যে কোন 
বাস্তব সম্বন্ধ ধারণা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। সাখ্য 
যে পুরুষ ও প্রকৃতির চিরদ্বৈত কল্পনা করিয়াছে, পুরুষ 
নিষ্রিয়,প্রকৃতিই কর্ম করে এবং পুরুষ ও প্রকৃতি ছুইটি 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সত্তা, একটি অক্ষর অপরটি ক্ষর, প্রথম 
প্রথম মনে হয় যে, এইটিই অধিকতর জঙ্গত। আমরা 
প্রকৃতি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে অন্তরের মধ্যেই এই অক্ষর 
মত্তার অনুভূতি লাভ করিব, আর যেহেতু প্রত্যেক পুরুষই 
আগন মত্তায় আপনি পূর্ণ, অনন্ত, সপ্রতিষ্ঠ, সেহেতু অন্য 
"জীবের সহিত আমাদের কোন স্বন্বন্ধই থাকিবে না। কিন্ত 
বন্তঃ ইহাই আমাদের চরম অন্ভূতি নহে, দে অনুস্ৃতি 
হইতেছে সকল জীবের সহিত, সর্ধ্ভূতের সহিত মূল সততীয় 
আমাদের একা, সর্বভূতাত্মভৃতাত্বা, নাম রূপের এই অনন্ত 
বৈচিত্রের পিছনে যে এক আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত 
ভাদাত্্যবোধ। উপনিষদের ন্যায় গীতা এই উচ্চতম অধ্যাত্ব 
উপলব্ধির উপরেই দীড়াইয়াছে। গীতা সাংখ্যের ন্যাঁয়ই বহু 
জীবের নিত্যত। স্বীকার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, গীতা 
অনন্তের মধ্যে জীবের ব্া্টিগত সত্তার সম্পূর্ণ লয়ের কথ! 
কোথাও বলে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও গীত] জোর দিয়া 
স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে যে, অক্ষর পুরুষই হইতেছে এই সব 
বহু জীবের এক আত্মা, অতএব ইহা! স্পষ্ট যে, এই দুই 
গুরুষই হইতেছে এক শাশ্বত ও বিশ্ব সত্তার দ্বৈত ভাব 
(৪ 009] 58185) 
১৪ 


১ গীতার বাণী 


কিন্তু এই মন্ত্র ভ্রান ও উপলব্ধি আমাদের উর্দতম 
দির নিকট যতই সত্য হউক, যতই স্থায়গ্রাহী হউক, 
বারারের দিক দিয়া এবং যুক্তির দিক দিয়াও এখানে যে 
ধিরোধটি রহিয়াছে ভাহার মমাধান কর! একটি অতি বাস্তব 
ও গুরুতর সমস্তা। আমাদর ভিতরে ও বাহিরে আমরা 
অনবরত যে পরিবর্তন ও সচলতা অনুভব করি, নহি কশ্চিং 
্ণমপি জাতু তি কর্মকৎ এই যে ক্ষরের অনুভূতি, মানত 
পুরুষ ইছা হইতে তিন, ইচা অপেক্ষা এক মহত্তর চেতনা 
আছে, ন ইদম্‌ যদ উপাসতে (কেন উপনিষদ ;; অথচ 
দেই সঙ্গেই এই মবই হইতেছে মেই শাশ্বত গুরুষ, এই 
মবই আত্মার চিরন্তন আত্ম-দর্ন। “সর্ব খলু ইদং ত্র” 
“আয়ন মাত! রণ (মাক উপনিষদ )। শাশ্বত গুরুষই' 
মর্বভূত হইয়াছেন “আত্ম! অভূং সর্বভৃতানি” (ঈশা 
উপনিষদ), শ্বতাস্বতর উপনিষদ যেমন বলিয়া, তুমিই 
এ কুমার তুমিই এ কুমীরী, আবার তুমিই ও বৃদ্ধ দ্ হস্তে 
চলিজ্ছেও ঠিক যেমন গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন যে, ভিনিই 
কৃষ্ণ ও অঞ্জন ব্যাম ও উশনা, তিনিই গর, তিনিই অশ্বথ 
বু, ভিনিই মকল জীবের চেতনা, বুদ্ধি, মকল গুণ এব: 
অন্রাস্থা। কিন্তু এই ছুইটি পুরুষ কেমন করিয়া এক হয়? 
ভাহারা যে স্বরূপে এতটা বিপরীত শুধু তাহাই নহে, 
উপনন্ধিতেও তাহাদিগকে এক করা কঠিন। কারণ যখন 
আমর! বিবর্তনের চঞ্চলতার মধ্যে বাম করি, তখন আমরা 
কালাতীত বগ্রতি্ঠ সত্তার অমৃত বন্ধে গ্রাম হইতে 
পারিলেও তাহার মধো বাম করিতে পারি কিনা মনেহ। 
আবার যখন আমরা কালাতীত মন্তায় প্রতিঠিত হই, তখন 
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কাল ও দেশ ও ঘটনা পরম্পরা আমাদের নিকট হইতে 
খসিয়া পড়ে এবং অনাস্তের মধ্যে দুঃস্বপ্নের স্তায় প্রতীয়মান 
হইতে আরম্ত হয়। প্রথম দৃষ্টিতে সর্ববাপেক্ষা সহজবোধ্য 
দিদ্ধান্ত ইহাই হয় যে, গ্রকৃতিতে পুরুষের যে চঞ্চলতা ইহা 
্রান্তি, যতক্ষণ আমর ইহার মধ্যে বাস করি ততক্ষণই ই] 
মত কিন্তু মুলত; মত্য হে, এবং সেই জন্যই যখন আমরা 
আত্মার মধো প্রত্যাবৃন্ হই, উহ! আমাদের নিষ্ধলঙ্ক মূল মন্তা 
হইতে খসিয়া পড়ে। শঙ্করাচাধ্য এই ভাবেই এই সমস্তার 
সহজ মমাধান করিয়াছেন, বক্ষ সভা, জগং মিথ্যা। 

তাই শঙ্করের মতে নিপুণ, নিরুপাধিক, নিষ্ষিয় ত্রদ্মই 
পরম সত্তা; সপ্তণ ব্রন্ধে মায়ার খেলা চলিতেছে অতএব তাহ! 
নিষ্নতর। গীভায় পুরুষোন্তামের যে বর্ণনা আছে, ভিনি এই 
জগং রূপে প্রকট হইতেছেন, জগংকার্ধ্য পরিচালনা 
করিতেছেন, যুগে যুগে মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে 
তাহার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের আদর্শ দেখাইতেছেন, 
শঙ্করের মতে ইনি আগ্চণ ত্র্ধ বাঁ ঈশ্বর। অতএব 
নিগুণ ত্রহ্ধের নিয্নতর সন্ত।। কিন্তু গীতা বলিয়াছে 
গুরুষোত্তম ক্ষর অক্ষর উভয়েরই উর্ধে, অতএব এই অক্গরকে 
নিগুণ ত্রদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে শঙ্করের নিজের মত 
দাড়াইতে পারে না, তাই তিনি বলিয়াছেন, অক্ষর হইতেছে 
মায়া শক্তি। কিন্তু গীতায় এখানে অক্ষরকে ্পষ্ট গুরুষ বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে এবং অন্যত্র অক্ষরকে ব্রন্া বলা 
হইয়াছে, অক্ষর ব্রপ্ধী পরমম্‌ *। আর এক স্থানে গীতা 


* ঈীতা যে অঙ্ষরকে ব্র্ পরমম বলিয়াছে, ইছার অর্থ নহে 
থে, এই অক্ষর পুরুষই সর্বশরেট সত্তা; অক্ষর হইতেছে প্রকৃতির 
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্প্টই বলিয়াছে যে, পুরুষোত্ম ত্দ্ধ অপেক্ষাও বড়, তিনি 
নর প্রতিষ্ঠা রগ । 
বক্ষাণো হি গ্রতিষ্ঠাইহমমৃতস্তবাযস্ত চ। ১৪২৭ 
গীতায় শরীক সর্বত্র “অহমূ” “মাম” বলিতে 
পুরুষান্তনকেই বুঝিয়াছেন এবং এই গুরুযোতমকেই মর্বশ্রে্ 
তত্ব বলিয়াছেন, ভিনি পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরতরক্ম-_ 
মন্ত গরতরং নান্যং কিঞিদ্তি ধনগ্য়। ৭1৭ 


জগতে যে অক্দর ও ক্ষরের মাপাতধিরোধ দৃষ্ট হয় 
তাহার সমাধান করিতে গীতা শঙ্করের ন্যায় মায়াবাদের 
আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। গীতা মায়ার কথা বলিয়াছে, কিন্ত 
গীতার মতে উহ! হইতেছে কেবল এক ভরন্ি-উংপাদক 
আংশিক চেতনা, তা। পূর্ণ সত্যকে ধরিতে পারে না, চঞ্চল 
প্রকৃতির ব্যাপারসকালর মধোই বাস করে, যে গুরুষের দে 
মক্তিয় শক্তি, মে প্রকৃতি, তাহাকে দেখিতে পায় না। 
যখন আমরা এই মায়াকে অতিক্রম করি, জগং লুপ 
হইয়া যায় না, কেবল ইহার সমগ্র অর্থের পরিবর্তন হইয়। 
যায়। অধ্যায় দৃ্টি লাভ করিয়া আমরা দেখি না যে, 
এসবের কোন অস্তিষ্ঠই নাই। পরন্ত দেখি যে, মবই আছে, 
কিন্তু যে অর্থে আছে ভাহ বর্তমান ভ্রান্ত অর্থ অপেক্ষা মপ্পর্ণ 


রী উদ, দেই জনই তাহাকে পরম্‌ বলা নি বৃদ্ধ 
পরত; :। পুরুষোত্তম তীহার সর্বশ্রেঠ সভায় অক্ষর বটেন, কিন্ত 
তাহা হ্টতেছে অব্া্ত অক্ষর, আর এখানে যে অক্ষর পুরুষের 
কথা বলা হইতেছে ভাহা এই বাঞ্ত জগতেরই রাগ, দ্বাবিমৌ 
গুরুষৌ লোকে। 
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বিভিন্ন; মবই ভাগবত আত্মা, ভাগবত মন্তা, ভাগবত গ্রকৃতি, 
সবই বাসুদের। গীভার নিকট জগৎ মতা, ঈশ্বরের ফৃটি, 
শাশবতের শক্তি, গরত্রন্ষের গ্রকটন; এমন কি ত্রিগ্াময়ী মায়া 
রগ এই যে নিয়তন প্রকৃতি ঈহাও পরা ভাগবত প্রকৃতি 
হইতে উদ্ূত। আর আমরা একাস্তভাব এই গ্রভোদরও 
আশ্রয় লষটীতে গারি না যে, এখানে দুইটি সন্ত! রহিয়াছে, 
একটি নিয়তন, অক্রিয় ও অনিতা, আর একটি কর্মের 
অতীত উ্দাতন শান্ত স্তব্ধ শাশ্বত সন্ত, এবং আমাদের 
মুক্তির অর্থ হইতেছে এই আংশিক মতা হাতে উঠিয়া সেই 
মহং মন্তায় যাওয়া, কর্ম হইতে নীরবায় যাওয়া। কারণ 
গীতা জোর দিয়াই বলিয়াছে 0 যতদিন আমাদের জীবন 
দিন আমর আত্মা ও ভাহার নীরবভায় লচেভন হইয়া 
থাকিতে গারি, অথচ প্রাকৃত জগতে শক্তির সহিত কর্ম 
করিতে পারি এবং এইরূপ করাই কর্তবা। আর গীতা স্ব 
ভগবানের দৃষ্টান্ত দিয়াছে, তিনি জন্ম-গরহণের বাধ্যতায় বদ্ধ 
: নহটেন, পরস্মুক্ত বিশ গ্রগঞ্চের অতীত, অথচ ভিনি চিরকাল 
কর্মে রত রহিয়াছেন, বর্ভ এব চ কর্দণি। অতএব মমগ্র 
ভাগবত প্রকৃতির সাধন্য লাভ করিয়াই এই দত উপলব্ধির 
একক মম্ূরভাবে সম্ভব হয়। কিন্তু সেই একতের মূল 
নূতরটি কি? 

পুরুষোস্তমমন্ন্ধ গীতার যে গরম দৃষ্টি ভাহারই মধ্যে 
গীতা এই একত্র সূত্রটি পাইয়াছে, কারণ গীতার মডে 
সেইটিই হইতেছে গূর্ণ ও উচ্চতম উগলবির আদর্শ স্বরগ, ইহা 
হইতেছে কৃত্নবিদ্গণের, সমগ্র জ্ঞানশীল বাক্তিগণের ভ্ান। 
গীতা এই যে মর জ্রানের কথা বলিয়াছে ইহা চুল্লি ইতি 
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তম শান্ম। কারণ মানুষের মনের স্বভাবই এই, ইহা 
মন্যাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে, মমগ্রভাবে দেখাত গারে না। 
গীতা-কথিত সমগ্র ভ্ঞানলাভ করিয়া কুংসবিদ হইতে হইলে 
আমাদিগকে মন বুদ্ধির উর উঠিয়। অভি-মানস সত্যের মধ্য 
গ্রতিষিত হইতে হইবে। কার্য মানুষের দার্শনিক চিন্তা- 
ধার এই সমগ্র মতের এক একটি দিক বা অংশের 
উপর ঝোক দিয়াছে। শঙ্কর যেমন অক্ষরভার 
বা নিপুণ, নিক্ষিয। নিধ্বিশেষ ব্রদ্ষের উপরেই জোর 
দিয়াছেন, পাশ্গাতা দর্শনে তেমনই ক্ষরভাব বা মঞ্চ 
সক্রিয়, সবিশেষ ব্রহ্মেরঠ উপর জোর দেওয়া হ্টয়াছে। 
গ্লোটোর বিকাশশীল ভগবান (139011010$1]1603 ), & 
ম্পিনোজার 9091010 হোগেলের 8090]010 শোপন- 
হাওয়ারের ছা] বাগশ'র থা ৮101 সবই হইতেছে ক্ষর 
পুরুষ বা মগ্ণ ত্হ্থ।, প্লেটো বলিয়াছেন, উচ্চতম সভ্য 
হইতেছে উচ্চতম অক্রিয়তা; ম্পিনোজা বলিয়াছেন 
যেমন বন্ধের (0106) মধো ব্যাসাদ্ধি (1801) অবশ্ন্তাবী 
তেমনি ভগবানের মধ্যে কর্মী অব্ন্তাবী। ফিশটে 
(17016) বলিয়াছেন, শুদ্ধ, নিষ্ভধ, নিক্ষিয় মতা বলিয! 
কিছুই নাই, আমরা যাহাকে অচল অক্ষর সত্তা বললি মেটা 
কেবল একটা! ান্তি, 1]19011 হেগেল বলিয়াছেন, 
0150101৩ বা বন্ধ হইতেছে একটা গতি, একটা ক্রিয়া, একটা 
বিবর্তন। সমগ্র পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও জীবনধারা এই 
শিক্ষার দারা প্রভাবিত। আধুনিক বিজ্ঞানের যাহা শ্রেষ্ঠ 





* 106 090 81015 10 78, 


সাখ্য ও গীতা ১১১ 


তত্,আইন্টাইনের আপেক্িকতাবাদ (এগ 0 টএঃ7010) 
তাহ! এই দার্শনিক মতেরই বৈজ্ঞানিক বিবৃতি এ জগতে 
স্থায়ী বা অচল কিছুই নাই, যেমন এক আ্োতে কেহ ছুইবার 
স্নান করিতে পারে না! তেমনি এক স্থানে কেহ ছুইবার হত 
রক্ষা করিতে পারে না। যাহা এক বন্তর মন্বন্ধে অচল 
তাহাই আর এক বস্তুর মনবন্ধে মচল। চলমান জাহাজের 
ডেকের উপর ধখন আমি ভ্রমণ করি তখন আমার বন্ধে 
জাহাজ চল আমি মচল, সুদের মনবন্ধে জাহাজ সচল সমুদ্র 
অচল, আবার সৃধোর মন্বন্ধে এই সমগ্র পৃথিবীই সচল, 
তেমনই নক্ষত্রদের মন্থান্ধে দৌরজগংও মচল, মবই চলিতেছে, 
এচলার আদি নাই, অন্ত নাই_এই বিশ্বব্যাপী চলিফুতার 
মধ্যে দিতি ও গতির গাণিতিক হিসাব করিতে হইলে যে 
মুত্রের (018 ) গ্রয়োজন আইনষ্টাইন তাহার [4 91 
[২4010তে কেবলমেই ম্ত্রটি দিয়াছেন। * 


*আধুনিকতম বিজ্ঞানের যত এই যে, এই স্থত্রকে আরও সুচ্ধ ও 
ব্যাপক করা যাইতে পারে। আইন্টাইন জড়জগাং পর্যাবেকণ করিয়া 
যে আপেক্ষিকতাবারে উপনীত হইাছেন, ভারতের গ্রাচীন খধিরা 
অন্বর্জগতের অন্ভৃতি ও উপলব্ধির দ্বার! মেই আগেক্ষিকতাকে আরও 
ব্যাপকভাবে দেখিয়াছিলেন। তাহারা দেখিয়াছিজেন যে, মাধারণতঃ 
স্থিতি ও গতি, দেশ ও কাল বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা কেবল 
বাবহারিক মতা, গ্রকৃত যে নবস্ত ভাহা এই মব ধারণার অতীত। 
ঈশা উপনিষদে ত্্ধ সঘঘধে বলা হইয়াছে, 

তদেজতি তননজতি তরে তস্তিকে। 
জদন্রশ্ সর্বস্ত তছু সর্সথান্ত বাহৃতঃ॥ ৫ 


গীভার বাণী 
আমরা দেখি গীতা বাহজগতের এই তথাটি অতি স্পষ্ট 
ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, 
নহি বশ্টং মণি জাতু তিতাবরশরং। 


প্লেটো ও স্পিনোজারস্বায় গাও বলিয়াছে যে, সক্রিয় 
(40010) ভগবদ্‌ তার অস্তরিহিত ধর্ম, বর্ধ এব চ কর্মণি। 
কিন্তু গীতা দেখাইযাছে যে, সক্রিয় বা কর্ম যেমন ভগবদ্‌ 
সন্তার অস্তনিহিত তেমনই নিক্ষিয়তা ঝা নৈষ্্যও ভাহার 
. অন্তুমিহিত, এই দুইটি লইয়া বুধ, এই দুইটি লইয়া বন্ধের 
ছষটি দিক। গীতার এই সিদ্ধান্ত উধুই যুক্িমগত না ইহা 
গভীরতম অধ্যায় অনুভূতির উপরেই গ্রতিটিত। জগতের 
রূপ যেমন আমরা প্রতাকষভাবে উপলক্ধি করিতেছি, 
তেমনই গভীর আত্মাতূভিতে আমর৷ এক অন্ত, অঙ্ক, 
অচল, অক্রিয় মন্তার উপল্ধি গাই। শঙ্করের নিকট এই 
শেষোক্ত অনুভূতিটিই ধলবান, পাশ্চাতা দার্শানকগণের নিকট 
্রথমো্ত অনুতূতিটিই বলবান, গীতার উচ্চতর অনুভূতিতে 
এই ছুইটিই হইতোছে একই সত্যের দুইটি দিক। আর 
হতিতেও আমরা দেখিতে পাই সপ্ত দ্ধ এবং নিপুণ বন্ধ 
উভয়েরই বার্ন আছে; উপনিষদের খধিগণ বরকে 
উতয়তাবেই উপলব্ধি করয়াছিলেন। আধুনিক যুগর থধি 


১১২ 


“তা চলে আবার তাহা চনেও না, ভাহা দূরে আবার তাহা নিকটেও। 
ভাহা এই মকর বন্ধর ডিতার রহিয়াছে, আবার তাহা এই মল বন্তর 
বাহিরেও রহিয়াছে। গীতাতেও আমর। এইরগ বণনা গাই, 

বহিরমতকচ ভূডানামচরং উরমেব চ। 

বান বিজ্ঞ দর চা্ধিকে চ ত॥ ১৩১৬ 


মাং্য ও নীতা ১১৩ 


" রামকফেরও অনুভুতি ভাহাই, “জন নড়লে চড়লেও জল, স্থির 
থাকলেও জল” অর্থাং বন্ধ সগ্চণ নিপুণ ঢুইই। 
অচল অন্ধর নিপুণ দ্ধের অনুভূতি যে শুধু ভারতবামীই 
লাভ করিয়াছে তাহা নে, প্রাচীন গ্রীক ইলিয়াটিক (81010) 
স্্দায়ের মধ্যেও আমরা এইরূপ অনুভূতির পরিচয় পাষট। 
এই সম্দায়ের শ্রধান দার্শনিক গার্মিনাইডিজের ( টঘাা৫- 
11065) মতে ভগবানের মধ্যে কোন পরিবর্থনই নাই, আর 
যেহেতু ভগবানই সব, আমরা যাহাকে পরিবর্তন বলি তাহা 
রানি বন্তুত: উৎপত্তি বা লয় বলিতে কিছুই নাই। ভিনি 
ুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, একমাত্র অনন্ত মন্তাই মতা, 
মমস্ত পরিবর্ধন, বর, খড় হইতেছে অন্তবিরোধ পূর্ণ এবং এই 
জগং মিথ্যা, মায়া। ডাহার শি্কু জিনে! (7010) শঙ্বরাচার্যযের 
যায় কুটতর্কের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সকল গ্রকার 
গতি, পরিবর্তন, সক্রিয়ত। হইতেছে মিথ্যা বাত্রান্তি। কিন্ত 
ইলিয়াটিক মণ্গ্রদায়ের এই মত পাশ্চাত্য দেশে গ্রতিঠালাভ 
" করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্থাতম গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাম্‌ 
যে বলিয়াছেন, 9এ]ঞথথ] ]থ বা অবিরাম পরিবর্তনই 
সত্য, এ জগতে স্থির, অচল, ভক্ষর কিছুই নাই, এখানে 
আমরা “অবিরাম গতি নিয়ত ধাট” ইহাই পাশ্টাত্য দর্শনের 
চিন্তাধারাকে এবং সেই মক্গে সমস্ত জীবন ও কর্ণধারাকে 
নির্ধারিত করিয়াছে। এই দ্র মতের কতকটা। সমন্বয় 
করিয়াছিলেন পিথাগোরাম, প্লেটো এবং বিশেষত: এরিষ্টটল্‌। 
পিথাগোরামের মত এই যে, ঘে-দকল বন্তু লয়া এই জগং 
গঠিত সে-সবই নিজ নিজ সন্তায় অচল, অক্ষর, অপরিবর্ডনীয় 
কেবল তাহাদের গরম্পরের সহিত রন্ান্ধর পরিবর্ধন হয় 
১৫ 


১১৪ গীতার বাণী 


এবং এই ভাবেই জগতের ক্ষরলীলা উৎপন্ন হয়ঃ । প্লেটো 
হিরাকরিটাদের স্যায়ই বিশ্বাস করেন যে, এই দৃশ্ব জগতে 
কিছুই স্থির নাই, দবই অনবরত পরিবঞ্তিত হইতেছে; কিন্ত 
এই দৃশ্য জগতের উর্ধে এক ভাব-জগতের সন্ধান তিনি 
পাইয়াছিলেন। তাহার মতে সত্য, শিব, সুনর প্রভৃতি ভাব 
(185) হইভেছে শান্ত, অপরিবর্তনীয়, মস্ব_-এই সকল 
ভাব হইতেছে ভগবানের চিন্তা । বাহ্দৃশ্য জগং এই সকল 
ভাবকেই রূপ দিতে নিরন্তর গ্রয়া করিতেছে। বাহ জগতে 
আমরা যাহা কিছু মত্য, শিব, সুন্দর দেখি সে সবই হইতেছে 
মেই দিব্য ভাবলোকের ক্ষীণ গ্রতিচ্ছায়া। গ্রেটোর দর্শনে 
আমরা তিনটি তব পাই--ভগবান, ভাব (1088) এবং জড় 
পদার্থ; ভগবান এই ভাব অনুসারে জড় জগৎকে ক্রমশঃ 
গড়িয়া তুলিতেছেন, এই জড় জগং হইতেছে ৪ 79069 0 
090101111 বেদান্তের ভাষায় গ্লেটোর [০একে ভগবানের 
চিৎশক্তি বলিতে গারা যায়। প্লেটোর মতে এই [106 
“হইতেছে সজনী শক্তি, এই শক্তিকে প্লেটো কখনও ভগবানের " 
উপরে স্থান দিয়াছেন, কখনও নিয়ে স্থান দিয়াছেন। তবে 
প্লেটোর মন্থন বরণন| হতে বুঝা! যায় যে, টাহান “তে 
ভগবান ও তাহার [100 বা চিংশক্তি অভিন্ন এবং ইহা 
বেদাস্তেরই সিদ্ধান্ত। কেবল এই দূশ্য জগৎ লইয়া প্লেটো 
সমস্থায় পড়িয়াছেন। এই জগৎ অসত্য, অশিব, অনুন্দরে 
পৃ, ইহাকে কেবল ভগবানের চিংশক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা 





* পিখাগোরামের এই মতটিই পাশ্চাতা ]10780190এর ভিত্তি- 


স্বব্প। 


সাংখ্য ও গীতা ১১৫ 
: যায় না, ইহা মেই শক্তির সৃজনের উপাদান স্বরপ অথচ পদে 
পদে তাহাকে বাঁধা দিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে বলিয়াই মনে 
হয়। ভাই গ্নেটো চিতধির স্থায় এই অচিং জড়কেও 
অনাদি তর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং এইভাবে তিনি 
কতকটা মাংখোর গুরুষ ও প্রকৃতির 'দৈতের ঠায় দৈতবাদে 
উপনীত হইয়াছেন&। সাংখ্র পুরুষ ও গ্রকৃতি যেমন 
উভয়েই অনাদি, অনন্ত, প্লেটোর ভাব (1688) ও ড় 
(থা) চিং ও অচিং তেমনিই অনাদি ও অনন্ত, এবং 
উতয়ের দাযোগেই এই বিশ্বজগং। এই দৃশ্য বিবর্তনশীল 
ভগবান (ক্ষর গুরুষ) উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু চিং ও অচিং 
যদি মপ্ণ বিভিন্ন পদার্থ হয় ভাহা হইলে উভয়ের মংযোগ 
কেমন করিয়া সন্তব হয়? আমরা দেখিয়াছি, সাখ্য এই 
প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় নাই, কিন্তু বদন্ত ইহার মমাধান 
করিয়া বলিয়াছে ঘে, ছুই মূলত; এক বন্তু। গ্লেটোর 
শি এরিট্টলও এইরূপ যে সমাধান করিয়াছিলেন ভাহাতে 
' আমরা গীতার সমন্বয়ের আভাপ পাই। তিনি দেখাইয়া- 
ছেন যে, অচিং হইতোছ চিংকতিরই নীচের রূগ, ইহা] ক্রমশ; 
বিবর্ীনের দ্বার ইছার উদ্দের সত্য স্বরাপের দিকে অগ্রসর 
হইতোছ। এই যে বিকাশ, এরিইটলের মতে ইহা ভগবানের 





* তবে সাংখোর চেতন পুরুষ নিক্ষি। জড় গ্ররৃতিই স্তিয়। প্লেটোর 
ভগবান এবং তাহার চিংখক্তি মক্রিয়। জড় গ্রক্কতি তাহার হাটির 
উপাদান, নিধি 28991 যধবাচার্যা বেদন্ের যে বাখা দিয়াছেন, 
যাহ। দৈতবাদ বলিয়া পরিচিত, গ্লেটোর দার্শনিক মত অনেকট। 
তানুরূপ। , 





১১৬ গীতার বাণী 


নহে। ভগবানই পর্ণ, আদর্শ ভিনি যদি অপূর্ণ হইতেন তাহ! 
হইলে ভীহাকে পূ্ণার দিকে চালিত করিধার জন্য আর 
একজন ভগবানের প্রয়নধন হইভ_ কিন্তু তগবান হইতেছেন 
পরাংপর এক, অ্ছএব তিনি আপনাতে আপনি ূর্ণ। এবং 
ভিনিই জগতের কারণ এবং তিনিই জগভের লকষাস্থল, তিনি 
ন্-াকলের মাধ তাহাদের সার মন্তারূগে অনু্াত রহিয়া- 
ছেন, অথচ তিনি মকল বন্ধর উর্ে। বি্বাতীত। তিনি নিজে 
অচন অন্দর থাকিয়াও জগংকে চালাইতোছেন। কিন্তু হা 
কিরূপে মন্তব! কটি মৃনর ছবি যেমন নিজে মন্ূর্ণ অবিচল 


থাকিয়াও আমাদিগকে বিচলিত কার, একটি সুন্দর আদর্শ. 


যেমন আমাদগকে কর্ণে প্রবৃত্ত করায়, তেমনি ভগবানের 
অনাদি চিতশক্তি জগংকে চালিত করিতেছে, মেজন্য 
ভগবানকে বিচলিত হইতে হয় না। 

এরিটটটলের এই সব সিদ্ধান্তের সহিত গীতার সাদশা সুস্পষ্ট 
তাহার ভগবান গীতীর গুরুষোত্তমের অনুরূপ, তাহার [10118] 
[৫৪ গীতার পরা গরকৃতি এবং তাহার অচিং গীতার অপরা 
গ্রকৃতি। গীত! বলিয়াছে মান্নুর জীবনের লক্ষ হইতেছে, 
অপরা প্রকৃতির মাধো ভাহার যে বর্তমান জীবন শার 
রূপান্তর মাধন করিয়া গরা প্রকৃতির মধো ভগবানের সাধ্য 
লাত করা; এরিষ্টুল ( এবং প্লেটোও ) বলিয়াছেন, মানুষের 
জীবনের লক্গ্য হঈতোছে ভগবানের ্থায় গুর্তাি লাভ 
করা। & 





ক এই মতেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাঠ দীপ খ্রীষ্টের বাণীতে, 
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মাখা ও গীতা ১১৭ 


ভারতীয় আর্য দর্শনের যেমন সমন্বয় ও পরিণতি হইয়াছে 
গীতায়, তেমনিই গ্রীক দর্শনের মমন্বয় ও পরিণতি হইয়াছে 
এরিষ্টলে, এবং এই ছুষ্টটি অনেকটা সমসাময়িক। তাহার 
পর হইতে ছুই দেশে দার্শনিক চিন্তাধারা মূলত; ছুটি 
বিপরীত গথ ধরিয়। চলিয়াছে, ইউরোপ চললিয়াছে করের 
দিকে, ভারত চলিয়াছে অক্ষরের দিকে। আর, যাদুশী ভাবনা 
যস্ত সিদ্ির্বতি তাদৃশী। পাশ্চাত্য ক্রমশঃ বেশী বেশী 
বহিমু্ী হইয়। জড়বাদ ও এহিকতার মধ্যেই ডুবয় গিয়াছে, 
আর ভারত অন্তমখী হইয়! জীবনকে, কর্দাকে অবাহলা 
করিয়াছে, অক্ষর আত্মার নিথর শান্তি ও নৈষবর্দ্যে 
মধ্যে আত্মনির্বাণকেই পরম সত্য ও লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ 
" করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার শুনিয়াছিলেন, জগন্মাত! 
তাহাকে জিজ্ঞাস! করিভেছেন, “তুই কি অক্ষর হতে 
টান? ভারত অন্গর হইতেই চাহিয়াছিল তাই সে 
পাইয়াছে মায়াবাদ, 08551191, সংমার বৈরাগ্য, সন্ন্যাস; 
আর পাশ্চাত্য ক্ষর হইতে চাহিয়াছিল তাই মে পাইয়াছে 
মক্তিয়তা, ৪01৪, তীব্র জীবন-লীলা। আর এই যে 
গ্রভেদ, ইহা নিরর্থক নহে, ঈহার মধ্যে আমর! ভগবানের 
ইচ্ছারই নিগৃঢ ক্রিয়া দেখিতে পাই। মানবজাতিকে পূরণতা- 
লাভ করিতে হইলে ক্ষর ও অক্ষর উভয় অভি্্রতাই লাভ 
করিতে হইবে, তবেই মে পুরুযোত্মের ভাব লাভ করিয়া 
এই ছুইয়ের সমন্বয়ে গুর্ণতম দিদ্ধিতে উপনীত হইতে পারিবে। 
কিন্তু মানবজাতিকে যদি একে একে এই ছুইটি অভিজ্ঞতা 
লাভ করিতে হইত তাহ! হইলে অনেক সময় লাগিত। এমন 
কি, একদিকে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইলে আবার 


১১৮ গীতার বাণী 


বিগরীত দিকে গ্রত্ঠাবর্তন করা যে অতিশয় কঠিন হইত 
ডাহা আমরা বর্তমান ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জীবনধারা 
অনুধাবন করিলেই বুঝিতে গারি। ভারতের পক্ষে 
আজ্জও মায়াবাদ এবং জীবনত্যাগের মোহ ছাড়াইয়া উঠা 
সন্ত হয় নাই। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈভাগ্তর কথা ছাড়িয়া 
দিই। রামকুঞের শিল্ভ স্বামী বিবেকানন্দও সংসারত্যাগ ও 
মগ্নামের মাহাত্ব্য ও আদর্শ গ্রচার করিয়া! গিয়াছেন &। 
অন্যদিকে জড়বাদ, এঁহিক নুখবাদের ভীষণ পরিণতি 
উপলব্ধি করিয়াও পাশ্চাত্য জাতির পক্ষে আন্ত অন্তমূ্ী 
হইয়া ধাতব জীবনের দিকে গ্রত্যাবর্ধন করা অভিশয় 
কঠিন হইতেছে। প্রকৃতি যে আজ ভারত ও পাশ্চাত্াকে 
পরস্গারর অতি নিকট ও নিবিড় মংস্পর্শে আনিয়া" 
দিয়াছে ইহাতে উভয়েই উভয়ের সাহাযো নিজ নিজ 
$ টি ও অপূর্ণভা সংশোধন করিয়া লইতে সঙ্গম হবে| 
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সাখ্য ও গীতা ১১৯ 


আধ্যাত্মিকতা! চাই-ই, কিন্তু ভাহার অর্থ নহে এই দেহের 
জীবনকে বিষবং পরিত্যাগ করিয়া! যাওয়া; চাই এই 
দোষক্রটিপূর্ণ দেহ, প্রাণ, মনের অধ্যাত্ব রাপন্তর ও 
ূর্ণভাসাধন। ইহারই জন্য প্রয়োজন, হইয়াছিল এমন 
একটা! যুগ যাহা! ড় ও দৈহিক জীবনকেই: প্রাধান্ 
দিবে এবং যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এই জড়জগতের সত্য- 
গুলিকে আবিষ্কার করিতে চাহিবে, পরস্ত জড়'ও দেছকে 
শক্ত ভাবিয়া ভয় বা ঘা করিবে না, ইহা! হইতে 
রিয়া থাকিতে চাহিবে না। ইহাই হইতোছে আধুনিক 
জড়বাদ ও বিজ্ঞানমূলক সভ্যতার সার্থকতা। ইহা গ্রীত্যেক 
. জিনিষকে। এমন কি বুদ্ধিকেও জড়ভাবাপন্ন করিয়া অধ্যাত্ব- 
সাধনার পথকে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু অগ্যপক্ষে 
ইহ! জড় ও দেহের জীবনকে যে প্রাধান্য দিয়াছে তাহা 
প্রাচীন আধ্যাত্মিকত| কর্তৃক অন্বীকৃত হইয়াছিল। এখন 
আমাদের অধ্যাত্ব সাধনার লক্ষ হইতেছে এই দৈহিক 
জীবনকে পরিত্যাগ করা নহে, সংসার ত্যাগ করিয়া 
স্যাম অবলম্বন নহে, পরন্ত উর অধাত্ব শক্তিকে ০ 
অবতরণ করাইয়! ইহাদের দিব্য রূপান্তর মাধন করা, এই 
মাটির পৃথিবীতেই বররাজোর প্রতিষ্ঠা করা। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার নুতীত্র সংস্পর্শে না আদিলে আমাদের 
পক্ষে অধ্যাত্ব সাধনার এই পথ ধরা মন্তব হস 
না। 
সেদিন পর্ধান্ত আমাদের কবিরা গাহিয়াছেন, 
কি ছার গার কেন মায়া, 
কাঞ্চন কায়া ত রবে ন1। 


১২? গীতার বাদী 


কিন্তু আজ মুর ফিরিয়াছে। আঙ্জ আমাদের অতি 


আধুনিক কবি বলিতেছেন, 
এই দেহ তোর মিথ্যে নয়, দিনেক ছু'য়ের সত্য রে, 
অর্ঘ্য দে! 
বিশ্বকবির সদয়ের আকুতি শুনিতেছি, 
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ গ্রাণ 
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে গান! 


আমাদের আধুনিক কবির! যদি সন্ধান করেন তাহা হইলে 
গীতার মধ্যেই তাহাদের এই আকুতি ও আকাঙ্ষার অধ্যাত্ 
ভিত্তিটি খঁজিয়। পাইবেন। গীত। কুত্রাপি এই দেহকে ঘৃণা 
করিতে বলে নাই, ইছাকে ত্যাগ করিয়া যাইবারও 
প্রয়োজনীয়ত। স্বীকার করে নাই। গীতা স্পষ্ট বলিয়াছে, 
এই মানব দোহর মুখেই ভগবান রহিয়াছেন, মানুষীম্‌ 
তন্নুমাশ্রিতস্‌, এই মানবদেহে অধিষ্ঠিত ভগবানকে যাহারা 
অবজ্ঞা কেরে তাহারা মুঢ, এই দেহকে যাহার গীড়ন 
করে তাহার! আন্ুুরিক। গ্বীতা বলিয়াছে, এই জগতে 
ঈব্জিয়ভোগা যাহা! কিছু আছে তাহার সারতত্ব ভগবা; 
নিজেই, রসোহহমগ্, পুণ্য গন্ধ; পৃথিব্াঞ্চ। এই সংজারে 
সুন্দর, শক্তিমান, এ্বর্যাময় যাহ! কিছু আছে বা হইতেছে 
মে সবই- ভগবানের বিভূতি, ভগবানের বিশেষ প্রকাশ । 
ভগবানকে এই জড়জগতেই আবিষ্কার করিতে হইবে, প্রকট 
করিতে হইবে, এই মর্ভাজীবনকেই অমৃতত্বে পরিণত করিয়া 
পৃথিবীতে দিবা ভোগ, দিবাজীবন লাভ করিতে হইবে, তুজী, 
বাজ, সমৃদ্ধম! | 


রঙ 


সাধ্য ও গীতা ১২১ 


তত্ত্ব ও বৈষবধর্ম আপন আপন ভাবে গীতার এই 
দিব্য ভোগের আদর্শটি ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, 
বলিয়াছিল, 


কৃষ্ণের যতেক লীল। 
সর্বোত্তম নরলীলা 
নরদেহ তাহার সহায়। 


কিন্তু তাহারাও এ-বিষয়ে গীতার শিক্ষাটি সমগ্রভাবে 
ধরিতে গারে নাই, হয় একদিকে অশুদ্ধ দৈহিক ভোগের 
তীব্র টানে ব্যভিচারের মধ্যে পতিত হইয়াছে অথবা অন্যদিকে 
মায়াবাদের প্রভাব এড়াষ্টতে না পারিয়া জীবনত্যাগ ও 
স্্যাসের ভিতর দিয়া আধ্যািক বন্দাবনের দন্ধান করিয়াছে। 

পাশ্চাত্য দেশেও একটা ম্রো সংসারত্যাগ ও 
মন্নযাসের দিকে গিরা পাশ্চাত্য জাতিকে আধ্যাত্মিকতার 
জন্য কতকটা প্রস্তুত করিয়! রাখিয়াছে। মধাুগের শ্বীষ্টা 
" ন্্যাসিগণ কৃচ্ছনাধন এবং দেহের নিগীড়ন ব্যাপারে 
ভারতের মন্নযা্িগণকেও ছাড়াইয়। গিয়াছিলেন, এখনও 
সেখানে অনেক মঠধারী মন্্যাণ, রহিয়াছেন। তথাপি 
পাশ্চাত্য জীবনের যাহা মুখ্য ধারা তাহা হইতেছে কর্ধের 
দিকে, সংসারের দিকে, এই পাধিব জীবনকেই পূর্ণভাবে 
উপভোগ করিবার দ্রিকে। আর ভারতের লোক সংসার- 
ত্যাগী না হইলেও মংসারকে মনে করে একটা কারাগার, 
একটা অস্ত । অন্তপক্ষে পাশ্চাত্য চিন্তার একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই বিশ্বাস যে, জগৎ এক উচ্চতর 
লক্ষ্যের দিকে, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে; পাশ্চাতা 

১৬ 


১২২ নীতার বাদী 


জাতির যে ফভাবদিদধ র্গ্রেরা তাহাই তাহাদিগকে “ 
এট আদর্নে বিশ্বাবান করিয়া তুলিয়াছে। আমরা 
দেখিয়াছি, এইটিই ছিল প্লেটো ও এরিষটটলের দর্শনের 
মূল ততু। হগেক্গাত আধুনিক শ্সিনোজা এই মত 
গ্রহণ করেন নাই। তাহার মতে জগতের এইরূপ কোন 
উচ্চতর লক্ষ্য বা উদ্দেন্ত শ্বীকার করিলে ভগবানের 
র্তাকে খর্ব করা হয়। ভগবান এই জগতরূগ কর্মের 
দ্বার যে তীহার নিজের কোন অভাব বাক্রটি পূর্ণ 
করিতেছেন ইহাঁ হইতেই গারে না, কারণ ভগবানের 
মধ্যে কোনও অভাব নাই, তিনি আগনাতে আপনিই 
ূর্ণ। তবে তিনি যে কর্ম করেন এটা তাহার স্বভাব। 
বোান্তুও জগৎকে বলিয়াছে ভগবানের লীলা (32০); মায়া 
অপেক্ষা লীল! শব্দটির দ্বারাই বেদাস্্ের মতটি ভালভাবে 
প্রকাশিত হয়। জগং মিথা। নহে, মায়া নহে, ইহা 
ভগবানেরই আত্মপ্রকটন, আত্মদর্শন, তবে এই প্রকাশ 
টা্ছার নিজের কোন অভাব পূর্ণ করিবার জন্য নে, " 
ইহা তাহার লীলা *। কিন্তু এই জগং লীল| বলিয়! 
ইহার কোন অর্থ নাই, ইহা! একটা খেয়াল মাত্র হা 
নহে। মানব যখন খেলা করে তাহারও একট। পদ্ধতি 
থাকে, একটা! এ] বা লক্ষ্য থাকে। ভণং-লীলার 
সে পদ্ধতি, সে লক্ষ কি? এ জগং যদি মঙ্ষিদাননদ মত্য 
শিব সুন্দর ভগবানের গ্রকটন হয় তাহা হইলে এখানে 
৮ দত ভগবান বলিয়াছেন, 
ন যে গাথাস্তি কর্তবাং তিতু লোবেষু কি€ুন। 
শানবাধুমবাপ্রবাং বর্ত এব চ কন্ধুণি /৩)২২ 


শি 
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এত অসত্য অশিব অসুন্দর কেন, শোক কেন, ছুঃখ কেন, জরা 
ব্যাধি মৃত্যু কেন? প্লেটো কল্পনা করিয়াছেন, ভগবানকে 
এক অচিং বস্তুর সহিত যেন ছন্ব করিয়া! জগংমাঝে নিজেকে 
প্রকট করিতে হইতেছে, ভাই ভাহার সত্য স্বযপ 
প্রকাশ পাতেছে না। বেদে দেব ও অস্থুরের সংগ্রাম, 
জোরোষ্রিয়ান ধর্মে আন্ুরামাজদা ও অহিমানের সংগ্রাম এবং 
পরবর্তী ধর্মগুলিতে একদিকে ভগবান ও তাহার দেবদূতগণ 
এবং অন্যদিকে সয়তান বা ইবলিস এবং তাহাদের সহচরগণের 
সংগ্রাম_এই সবেরই মুলে রহিয়াছে অনুরূপ পরিকল্পনা । 
কিন্তু ভগবানের প্রতিদন্্ী কোন শক্তি বা তথ্য কল্পন! করিলে 
ভগবানের অনন্ততা ও পূর্ণভাকে খর্ব কর হয়, এইজন্য 
ভারতের কোনও ধর্মে এরপ কল্পন! প্রশ্রয় পায় নাই, 
সংসারের অশুভ ও দুঃখের জন্য ভগবান ভিন্ন আর কাহাকেও 
দায়ী করিয়। ভগবান সম্বন্ধে আমাদের মানবোচিত ধারণাঁকে 
বজায় রাখিবার প্রয়াস করা হয় নাই। গীতা বলিয়াছে, 
যেমন শুভ ভগবান হইতে আসিয়াছে তেমনিই অশ্ুতও 
ভগবান হইতে আসিয়াছে, জগতের যে সহহার-ৃত্তি তাহা 
ভগ্বানেরই একটি রূপ; ভগবান বক ছেন তিনি নিজেই 
সকলের স্ৃষ্টিকর্ত। আবার নিজেই সকলের সংহার-কর্তা, 


মৃত্যুঃ সর্হরম্চাহমুদ্ছবশ্চ ভবিষ্যৃতামূ1১০৩৪ 


জগতে সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক যাহ! কিছু আছে সবই 
আসিয়াছে ভগবান হইতে (১২)। এই যে ত্রিগুণাত্বিকা 
প্রকৃতি, অচিৎ জড়, যাহা ভগবানের আত্মপ্রকটনের 
উপাদান রা আধার অথচ সেই প্রকটনকেই পদে পদে 


১২৪ গীতার বাণ 


বাধা দ্িভেছে, ইহা ভগবানেরই অপর প্রকৃতি, জড়ের মধ্যে * 
নিজেকে বিচিত্রতাবে প্রকট করিবার নিমিত্ত ভগবান নিজেই 
নিজের এই বাধার সবি করিয়াছেন, এই বাধা যেমন দুর, 
এই বাধা যখন বিজিত ও অভি্রান্ত হইবে সেই স্থিও হইবে 
তেমনই অভূভগূর্, গৌরবূর্ণ, আশ্চরধ্যময়। মা 
বৃদ্ধির দ্বারা জগংলীলার ইহা৷ অপেক্ষা অধিক ম 
আর কোনও ব্যাখা। দেওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। 

বাশ বলিয়াছেন, এই ভগং এক অপূর্ব অত্যনসযয 
পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার মূলে যে শক্তি 
ক্রিয়া করিতোছ তাহার অসাধ্য কিছুই নাই, এই প্রাণশক্তি 
তাহার চির-শক্ত জড়ের উপর শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইবে এবং 
এই মর্ভাজগতেই অমৃততবের গ্রভিঠা করিবে &। কিন্তু কিরূপে' 
ইহা হইবে বাগ তাহার কোন নির্দেশ দেন নাই তার মত 
যেন এই যে, প্রাণশক্তি যথেষ্ট সময় পাইলে আপনিই এই 
পরম বাঞ্ছনীয় লক্ষ্যে উপনীত হইবে। 

কিন্তু ধাহারা গভীরভাবে এই মানবজীবন ও জগৎকে * 
লক্ষা করিতেছেন তাহারা ঘকলেই বাগর্ণর ন্যায় আশাবাদী 
হইতে পারিতেছেন ন!। গাশ্চাত্াদেশেও শোপেন্হাওয়ারের 
আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার মতে এই জগতের মূলে রহিয়াছে 
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এক অচিং ইচ্ছাশক্তি, এই ইচ্ছাশক্তিই অন্তু জীবন পরম্পরা 
এবং মেই সঙ্গে অনন্ত দুঃখ স্ট্টি করিতেছে। জীবনের 
অর্থই দুঃখ; বিশুদ্ধ সখ বা আনন্দ হইতেছে কবির কল্পনা । 
কেবল অভাবাত্বক কল্যাণ অর্থাং ছুখখনিবৃত্তিরপ মুক্তি লাভ 
করা যাইতে পারে এবং তাহার উপায় হইতেছে, আমাদের 
মধ্যে জীবনলীলার যে প্রেরণা রহিয়াছে, ১11] 19 116 
সেইটিকে নির্মূল করা। মানুষ যখন সংসারের জীবন ও 
তাহার সুখসম্পদের শূন্যতা, ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া 
জীবনের প্রবৃত্িকে বঙ্জন করে তখনই সে হয় মুক্ত। 
শোপেন্হাওয়ারের এই শিক্ষায় ভারতীয় ছুঃখবাদের প্রভাব 
ুষ্ষ্টঃ তিনি নিজেও মুক্তকষ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, 
" এই ছুঃখতাপময় সংসারে একমাত্র বেদান্তের শিক্ষা হইতেই 
তিনি প্রকৃত শান্তিলাভ করিয়াছেন। আধুনিক মনোবিকলন 
শান্তর (0 )০-৪81055 ) মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া 
এই তথ্যেই উপনীত হইতেছে। এই শাস্ত্র মানুষের 
অবচেতনার মধ্যে এমন সব অন্ধকার জিনিষের সন্ধান 
পাইতেছে যে-সব হইতেছে মানুষের সুখ ও শান্তির চির- 
বিরোধী । কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, পরগীড়ন-প্রবৃত্তি 
(58৫190 ), আত্মগীড়ন প্রবৃত্তি (11850011501 )-এ-সব 
হইতেছে মানুষের মজ্জীগত ; মানুষ যতদিন এই সবকে প্রশ্রয় 
দিবে ততদিন সভ্যতা আর একটি পদও অগ্রসর হইতে 
পারিবে না, যতদুর আসিয়াছে এইখানেই চিরকাল, ঘুরিতে 
হইবে, উদ্ধদিকে আর উঠিতে পারিবে না। ধীাহারা জগং 
হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠাইয়! দিতে চাহিতেছেন, শাস্তির রাজ্য, 
্বরাজ্য, স্থাপন করিতে চাহিতেছেন, মানুষের এই সব 
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আনুরিক প্রবৃত্তি তাহাদের সকল প্রয়ামকেই ব্যর্থ করিয়! 
দিবে। আর মানুষ যদি এই মব প্রবৃত্তিকে দমন করিতে 
অগ্রসর হয় তাহাতেও কল্যাণ নাই, কারণ সেই দমন- 
প্রচেষ্টায় মানুষের প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িবে, মানব- 
জাতি ক্রমশ: জড়ত্ব ও মৃত্যুর দিক অগ্রসর হইবে। আমরা 
বর্ধরদের যতই নিন্দা করি না! কেন, বর্ধরদের মধ্যে একটা 
মন্ত গর রহিয়াছে, তাহাদের প্রাণশক্তি প্রচুর। প্রাচীন 
গ্রীক জাতি এবং প্রাচীন ভারতীয় জাতি অতিমাত্রায় সভ্য 
হইয়া! উঠিয়াছিল, শাস্ত্র ও বিধিনিবেধের চাঁপে নীচ প্রবৃত্তি 
সকলকে নিগ্রহ করিবার জোর করিয়া ঢাপিয়! দিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল, তাহার পরিণাম হইয়াছে এই যে, একটি 
ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আর একটি ' 
কোনরকমে জীবন্ম'ত অবস্থায় এখন পধ্যন্ত টিকিয়া আছে। 
মানুষের প্রাণশক্তি অঙ্গ রাখিতে হইলে তাহার মধ্যে কিছু 
বর্ধরতাকে প্রশ্রয় দিতেই হইবে। যুদ্ধবিগ্রহের নৃশংসতা] 
জগৎ হইতে উঠিয়। গেলে, সেই শাস্তি মানবজাতির মৃত্ার 
শাস্তিতেই পধাবসিত হইতে পারে। ইহাইি হইতেছে 
আধুনিকতম পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। গীতা 
কুরুকষেত্রের যুদ্ধে এবং বিশ্বরপের সংহার-ৃত্তিতে জগতের 
ও মানবজীবনের এই অশুভ রূপটি স্বীকার করিয়াছে, 
ইহার দিকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিবার মত দুর্লতাকে 
প্রশ্রয় দেয় নাই। প্রকৃত শান্তি হইতেই পারে না 
যতক্ষণ ন| মান্ষের হৃদয় শান্তির যোগা হষঈয়া উঠিতেছে : 
বির রাজা প্রতিষ্টিত হইতে পারে না যতক্ষণ না রুদ্রের 
খণ পরিশোধিত হইতেছে। ইতিমধো স্বার্থপরতার ছিদ্রান্বেষী 
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শক্তি-সকল ও তাহাদের অনুচরগণের দ্বার! উৎদীড়িত 
অত্যাচারিত মানব তাহার অগ্রগতির জন্ত ভীষণ ও ছুরূহ 
সংগ্রামে বীর যোদ্ধার তরবারির সাহাযা ভিক্ষা! করিতেছে, 
এবং মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী শুনিতে চাহিতেছে। 
আধুনিক মনোবিকলন শান্তর মানবচরিত্রের বর্তমান 
অস্ত স্বরূপটিই দেখিতেছে কিন্তু ইহার যে পরিবর্তন ও 
রূপান্তর সাধিত হইতে গারে মে ভথ্যের মন্ধান পায় নাই, 
গীতোক্ত সাধনায় আমরা তাহার সন্ধান পাই। সাংখা 
জাগতিক জীবনের যে বিশ্লেষণ দিয়াছে, জগতের বর্তমান 
অশুত স্বরূপের বর্ণনা হিসাবে গীতা মেইটিই গ্রহণ 
করিয়াছে। এই জগৎ হইতেছে সত্ব, রজ, তম; এই তিন 
" গুণের খেলা। এই তিন গুণ পরস্পরের টগর ক্রিয়া 
করিতেছে, কখনও সত্ব গ্রবল হইতেছে, কখনও রজঃ, কখনও 
তমঠ এই ভাবেই যেমন বাহা জগতে তেমনি অন্তজগ্নতে 
নানা পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে। মানবজাতির মধ্যে 
আমরা ঘে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা দেখিতে পাই, সাম্য মৈত্রী 
স্বাধীনতার আদর্শ, সত্য শিব সুন্দরের আদর্শ এবং এই সব 
আদর্শ অনুসারে মানবজীবনকে ণ্ঠন করিবার প্রয়াস--এ- 
সব হইতেছে সত্বগুণের ক্রিয়া। আর জগৎ জুড়িয়। চলিয়াছছে 
বাসনা ও অহমিকার ছন্দ, একে অপরকে আয়ন্ত করিবার 
জন্য, ভোগ করিবার জন্য, গ্রাস করিবার জন্য তীব্র প্রয়াস 
করিতেছে, এবং এইভাবে সংসারে অশেষ দুঃখ ও অশান্তির 
স্থট্টি করিতেছে, এমব হইতেছে রজোগুণের ক্রিয়া। আবার 
সেই সঙ্গে দেখ। যাইতেছে প্রতিক্রিয়া, অবসাদ, অগ্রবৃত্তি 
মোহ, জড়ত।-এ-মব হইতেছে তমোগ্ণের ক্রিয়া। দেশ 


গীতার বাণী 


নন ভেদে কখনও এক গুণের, কখনও আর এক গুণের 
কেহঈট এক অবস্থায় স্থির থাকিতে 


১২৮ 


ওকা। 
গভাৰ হইতেছে, 
গারিতোছে না, 
পৃতন-অভাদয়-বন্ধুর পন্থা 
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী। 

মানবজাতির মধ্যে কোন সময়ে সতবগ্ুণের যতই প্রাধান্য 
হউক, সত্যযুগের আভাদ যতই প্রকট হউক, মানুষ যতই 
উচ্চতর সাগাজিক ও ব্যক্তিক জীবনের স্বপ্ন দেখুক, রজঃ 
এবং তম? যেন ওং পাতিয়। বসিয়া থাকে এবং ছুই দিন 
আগেই হউক আর পরেই হউক সন্বকে অভিভূত করিয়া 
ফেলে। এ জগতে ফোন সুখ খাটি নহে, কোন 
লাতই স্থায়ী নহে, অনিত্যং অনুখং লোকং। যাহারা 
রাজসিক গ্রকৃতির লোক তাহারা এই ছন্দময় জীবনই 
ভালবাসে, ইহা অপেক্ষা যে উচ্চতর, পূর্ণতর, সমৃদ্ধতর 
জীবন হইতে পারে তাহা তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। 
তাহাদের মতে ইহাই জীবনের প্রকৃত স্বরূপ, ইহা৷ ছাড়িয়া 
তাহারা নির্বাণ বা মুক্তির আকাঙ্ষ। করে না। যাহারা 
তামসিক প্রকৃতির লোক, জীবনের এই আ্রোতের বিরুণ্ধ 
দাড়াইঈবার সামর্থাও তাহাদের নাই, প্রবৃত্তিও নাই, তাহারা 
গড্ডালিকার ন্যায় আোতে গা ভাসাইয়া দেয়। কেবল যাহাদের 
মধো সবগ্ুণের বিশেষ ক্কুরণ হইয়াছে তাহারাই' এই অশান্ত 
জীবনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না; তাহারা অন্তরাত্্ার বাণী 
শুনিতে পায়, ন ইদম্‌ যদ উপাসতে, ইহা অপেক্ষাও মহত্তর, 
সমৃদ্ধতর জীবন আছে। কিন্তু সে জীবন লাভের গন্থা কি? 
ভারতের মন্নযাসিগণ দেখিয়াছেন যে, জাগতিক জীবনের স্বর 
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হইতেছে ত্রিগুশাত্বক, অতএব ইহার উপরে উঠিতে হইলে 
জীবনকে ছাড়িয়! যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। গীতাও এই 
গন্থ স্বীকার করিয়াছে, বৈরাগ্যের দ্বারা মানুষ এই জীবনের 
£খ ছন্দকে অতিক্রম করিয়া আত্মার নিথর শাস্তিতে 
প্রতিিত হইতে পারে, বস্তৃতঃ ইহা. করিতেই হইবে। কিন্ত 
নীতা এইখানেই থামে নাই। এই অধ্যাত্ম অবস্থা লইয়া 
আইসে নীরব শাস্তি ও মুক্তি, কিন্তু ইহা শকতযাত্বক (৭য7৫- 
101৫) দিব্য জীবন আনিয়া দেয় না, পূর্ণতম সিদ্ধি আনিয়া 
দেয় না। ইহা খুব উচ্চ গতি সন্দেহ নাই, কিন্তু এইটিই 
সমগ্র ভগবদ্‌ জ্ঞান, আত্মজ্ঞান নহে। গীত। দেখাইয়াছে যে, 
ত্রিগুণাত্থিকা নীচের প্রকৃতিই মানুষের জীবনের গৃঢ়তম সত্য 
নহে, মে ভগবানের এক পরম আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সন্ধান 
দিয়াছে; মন প্রাণ ও দেহের মধ্যে এখন যাহা কিছু অপূর্ণরূপে 
দেখা যাইতেছে, সে-সৰেরই উচ্চতর সত্যের মূল রহিয়াছে 
এ প্রকৃতির মধো, তাহ! এখনও প্রকট হয় নাই। নীচের 
মানসিক প্রকৃতি হইতে এই গরম অধ্যাত্ব প্রকৃতির মধ্যে 
উঠিয়াই মানুষ ক্ষুদ্র অহংভাব হইতে মুক্ত হইবে, নিজেকে 
একটি অধ্যাত্ম সত্তা বলিয়া গানিতে পারিবে। তখন 
হইতে ভাহার টৈতন্যময় দৃষ্টি ও ইন্দ্রিয় সব কিছুকেই 
ভগবানের ইচ্ছা ভগবানের কর্ম বলিয়া উপলব্ধি করিবে। 
বিশ্ব চৈতন্য ও শক্তির একটি অংশরূপে সে জীবন ফাপন 
করিবে, গরম ভাগবত আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিবে, কম্ম 'করিবে। 
তাহার কর্ম হইবে দিব্য কর্ম, তাহার পদ :( 88109) হইবে 
উম অধ্যায় গন। [8 এক ইত, ৭ 
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গীতা মুখ্যতঃ যোগশীন্ত্র। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের 
নেষে অধ্যায়-সমাপ্তি-পরদর্শক যে সঙ্কল্প আছে তাহাতে বল! 
হইয়াছে, ্রীমদ্ভগবদ্গীতানূপনিষংসু ত্রন্মবিষ্ঠায়াম যোগ- 
শান্তরে। ইহা হইতে বুঝ যায় যে, গীতার প্রতিপান্ধ বিষয় 
হইতেছে ব্রক্মবিষ্ঠার অন্তর্গত যোগশাস্ত্র। গীতায় বন্বিদ্া 
ও দার্শনিক তত্বের আলোচনা থাকিলেও, কেবল সেই বিদ্যার 
বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্যাই গীতা রচিত হয় নাই। সেই 
বিষ্ভার আলোকে কেমনভাথে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হয়, 
কি ভাবে সংসারে থাকিয়া সংসারের কর্ধাদি করিলে এই 
সংজারেই দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারা যায়, 
প্রাকৃশরীরবিমোক্ষণাৎ অর্থাং শরীর ত্যাগের পূর্বেই কেমন 
করিয়া অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়৷ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি 
ছুখ অতিষ্কম করিতে পারা যায়-__গীতায় তাহার বাবহারিক 
প্রণালী শিক্ষা দেওয়৷ হইয়াছে; এবং সেই অপূর্ব সাধন- 
প্রণালীই গীতার যোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ গ্লোকে এব' 
চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান নিজেই আপন উপদেশকে 
যোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। গ্রীতার উপসংহারে সঞ্জয় 
গীতোক্ত উপদেশের নাম “যোগ” দিয়াছেন, 

ব্যাসপ্রসাদাং শ্রুতবানিমং গুহামহং পরম্‌। 

যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষণাং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়মূ॥ ১৮/৭৫ 
স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ এই যে যোগ উপদেশ দিয়াছেন, ইহা 
কি? যোগশান্ত্র বলিতে সাধারণতঃ পতঞুলির যোগমৃত্রই 


পাতগ্রল দর্শন ও গীতা ১৩১ 


* বুঝায়। এ যোগ রাজযোগ। কিন্তু তাই বলিয়৷ আমরা 
যদি সিদ্ধান্ত করি যে, গীতাতে পাতগ্রল-যোগমূৃত্রে ব্িত 
রাজযোগেরই ব্যাখ্যা বা মঙ্কলন আছে, তাহা! হইলে তুল করা 
হইবে। অনেক গীতা-আলোচনাকারী পতগ্রলির যোগের 
সহিত গীতার যোগকে এক বলিয়া বুঝিয়া অশেষ গোলমালের 
সি করিয়াছেন। গীতার ইংরাজী অনুবাদক টম্সন সাহেব 
স্ষ্টই বলিয়াছেন, গীতার কর্মযোগ পাতঞ্ল-যোগেরই . 

_ রপান্তর। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই 
বুঝা যায়, গীতার যোগ পাতঞজলমৃত্র-বণিত রাজযোগ নহে। 
আমরা বর্তমান প্রবন্ধে গীতার সহিত পাতঞ্জল দর্শনের কি 
মনবন্ধ তাহাই সংক্ষেপে আলোচন! করিব। 

সাংখ্য দার্শনিকতত্বসমূহের যে বিশ্লেষণ দিয়াছে, তাহার 
উপরেই পাতঞ্জল যোগের ভিত্তি। তফাতের মধ্যে সাংখা 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, পাতঞ্চল স্বীকার করে। 
এইজন্য পাতঞ্জল-দর্শনের আর এক নাম দেশ্বর সাংখ্য। 

* পদার্থ-নিরণয়াংশে সাংখাদর্শনের সহিত পাতঞ্জল দর্শনের কোন 
ভেদ নাই। সাংখ্যে যেমন পুরুষ, প্রকৃতি ও মহত্ত্ব প্রভৃতি 
পঞ্চবিংশতি তত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, পাতগ্রলেও তাহা স্বীকৃত 
হইয়াছে_ এইজন্য পাতগ্রল-দর্শনের আর এক নাম সাখ্া- 
প্রষচন। তবে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্বের উপর পাতগুল 
ঈশ্বরতত্ব যোগ করিয়াছে, ফলে পাতঞ্জলের হইয়াছে ষড়- 
বিংশতিতন্ব। কিন্তু ঈশ্বরতত্বের অবতারণা করায় সাংখ্যের 
সহিত পাতগ্রলের কাধ্যতঃ বিশেষ কোন তফাৎ হয় নাই; 
কারণ পাতগ্রলের যোগে ঈশ্বরের স্থান খুবই গৌণ। সাং্য 
ও পাতঞ্জল উভয়েরই আরম্ত ও লক্ষ্য এক। এই সংসার 
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দুখেময়; ছুঃথের আত্তান্তিক ও একাস্তিক নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। “ 
পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইতেই সংসার-লীলা এবং 
এই সংসার-লীলাই যত দুঃখের মূল। পুরুষ অজ্ঞানের বশে 
নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক বলিয়! মনে করে; তাহাতেই 
প্রকৃতি লীলার সুযোগ গায় এবং পুরুষকে সুখ ছুঃখ ভোগ 
করিতে হয়। পুরুষ যে সংসারলীলায় মুখ অনুভব করে 
তাহারও পরিণাম দুঃখ ; অতএব সংমারে আগত অনাগত 
সমন্ত নুখ দুখেই বস্তুতঃ দুঃখ অতএব হেয় অর্থাং পরিতাজা। 
অবিদ্ভা বা অজ্ঞান দূর হইলে পুরুষ যখন নিজের প্রকৃত সত্তা 
উপলব্ধি করে, প্রকৃতি হইতে তাহার স্বাতন্ত্য উপলব্ধি করে, 
প্রকৃতির খেলাকে নিজের খেলা বলিয়া ভ্রম না করে, তখনই 
গ্রকৃতির লীলা! মংসার বন্ধ হইয়া যায়, পুরুষের দুঃখ-ভোগও 
বন্ধ হয়, পুরুষ মুক্তি বা কৈবল্য লাভ করে। এ পর্যান্ত সাংখ্য 

ও গাতগ্রলে কোন তফাৎ নাই। তফাং হইয়াছে উভয়ের সাধন 
প্রণালী লইয়া, কি উপায়ে এই মুক্তি বা কৈবল্য লাভ করিতে 
পারা যায়*্তাহা লইয়া। পুরুষের যখন জ্ঞান হইবে, আপনার : 
গ্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে পুরুষ যখন সচেতন হইবে, তখনই তাহার 
মুক্তি হইবে__সাংখোর এই কথা পাতঞ্জল স্বীকার করিয়াছে, 


বিবেকখ্যাতিরবিপ্বা হানোপায়;। সা ২৬ শ্ৃত্র 


অর্থাং পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ সম্বন্ধে অটুট-জ্ঞান যখন চরম 
ভাবে লাভ করা যায় তখনই হয় মুক্তি। অতএব জ্ঞানই হান 
বা মুক্তির উপায়। কিন্তু কেমন করিয়া এই বিবেকখখ্যাতি, 
এই ভেদ-দ্রান লাভ করা যায়? সাংখ্য .বলিয়াছে, বুদ্ধি 
ছারা বিচারের ফলেই এই বিবেক লাভ করা যায়;. পতঞ্জলি 


পাতঞ্জল দর্শন ও গীত। ১৩৩ 


বলেন, আগে চিত্তকে শুদ্ধ শান্ত করিতে না পারিলে জ্ঞানের 
চরম উৎকর্ষ হইতে পারে না। পতগ্জলি যে-প্রণালীর দ্বারা 
জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ চিত্তকে শুদ্ধ করিবার উপদেশ 
দিয়াছেন, তাহাই পতগ্রলির অষ্টাঙ্গ যোগ, 


যোগাঙ্গানৃষ্ঠানাং অশ্ুদ্বিক্ষয়ে জ্বানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। 
সা ২৮সৃত্র 


অর্থাৎ, যোগাঙ্গ-মকলের অনুষ্ঠানের দ্বারা অশ্ুদ্ধিক্ষয হইলে 
জ্ঞানের উৎকর্ষ হইতে হইতে পরিণামে বিবেকবখ্যাতি হয়। 
বিবেকখ্যাতিই জ্ঞানের শেষ সীমা। 

গতঞ্জলির যোগ বুদ্ধির তর্ক-যুক্তি-বিচাররূপ জ্ঞান যোগ 
নহে। চিত্তের চাঞ্চলাই আমাদের প্রকৃত জ্ঞান বা বিবেকের 
বাধা। জল যখন আলোড়িত হইতে থাকে তখন তাহাতে 
স্পষ্ট গ্রতিবিস্ব পড়িতে পায় না। জল স্থির হইলেই স্পষ্ট 
প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাওয়৷ যায়। তেমনি চিত্ত যখন স্থির 
প্রশান্ত হইবে তখন প্রকৃত জ্ঞান আপনা হইতেই প্রকাশ 
গাইবে। তাই চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করা, চিত্বৃত্তি নিরোধ 
করা পাতঞ্জল দর্শনের মূল সূত্র যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাতগ্রল সাংখ্যের মূল কথা- 
গুলি গ্রহণ করিয়াছে, কেবল তাহার উপর নিজের ঈশ্বরতত্ব 
যোগ করিয়া দিয়াছে, এবং বিবেকখ্যাতির উপায়স্বরূপ কেবল 
বুদ্ধি-বিচারের উপর নির্ভর না করিয়া এক বীধাধর! গোণার্গাথা 
যোগ-গ্রণালীর শিক্ষা দিয়াছে। সাংখ্যকে লইয়া পাতঞ্জল 
যাহা করিয়াছে, গীতাও কতকদূর ঠিক তাহাই করিয়াছে। 
নাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-প্রভেদ ও তত্ববিশ্লেষণ লইয়াই গীতার 
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আর্ত; কিন্তু পাতঞুলের ন্যায় গীতাও বলিয়াছে যে, সাংখ্যের 
যায় শুধু জ্রান ও সম্যাসের উপর নির্ভর করিলে অনেক কষ্ট 
পাইতে হয়, পরন্ত যোগের সাহাযা গ্রহণ করিলে সহজেই 
্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায়_ 


সং্থাসন্ত মহাবাহো ছুঃখমাণ্তুমযোগতঃ | 
যোগযুক্তো মুনিত্র্ধ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৫৬ 


সাংখ্যের সাধনায় কর্ম বা ভক্তির কোনও স্থান নাই__পাতগ্ল 
ঈশ্বরে ভক্তি, ঈশবরার্থে কন্মকে যোগের সহায় বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে এবং এখানেও পাতগ্রলের সহিত আমরা গীতার 
মাদৃশ্ত দেখিতে পাই। 

কিন্তু পাতগ্রলের সহিত গীতার এইরূপ কতকটা মিল ' 
থাকিলেও গীতা পাতগ্জলকে ছাড়াইয়া৷ অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছে। প্রথমত, পডুঞ্জলির যোগে কার্থের স্থান খুব 
নীচে। যাহারা উচ্চাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিতে সমর্থ নহে 
তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা ও সাধনারূপে কর্মের উপযোগিতা 
আছে; কিন্তু ধাহার। অষ্টাঙ্গ যোগ অবলম্বন করিয়া চিত্ববৃত্বি- 
নিরোধের জাধনা করিতেছেন তাহাদের কর্মের কোন 
প্রয়োজন নাই, কর্ম তাহাদের বাধা-ন্বরূপ। প্রথমাবস্থার 
কর্ধের দ্বার যে যোগের পথে উঠিতে সাহায্য হয়, তাহাও 
সকল কর্ণের দ্বারা নহে। কর্দসকলই বন্ধনের কারণ। 
ধর্ম, পাপপুণ্য মকল প্রকার কর্মেরই ফল আছে; এবং 
সেই ফল ভোগ করিতে জীবকে পুনঃ গুন; সংসার-বন্ধনে বন্ধ 
হইতে হয়। অতএব শেষ পধ্যন্ত কর্মেকে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। তবে সাংখ্যে যেমন কর্মের কোথাও কোন স্থান নাই 
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_কর্ণাসন্যাসই মাংখোর প্রাথমিক মাধনা, পাতঞ্জল তাহার 
পরিবর্তে বলয়াছে যেনিয়াধিকারীর পক্ষে ক্রিয়াযোগ সহায়- 
স্বরূপ। কিন্তু কলপ্রকার কণ্ম নয়._তপ? স্বাধ্যায়, ঈশ্বর- 
প্রণিধান-_এই তিনটিই ক্রিয়াযোগ। এই সকল কর্মের 
সাধন! দ্বারা অজ্ঞান, বাসনা, অহঙ্কার ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়, 
সমাধির সহায়তা হয়_ | 


তগঃস্বাধ্যায়েশবরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। স| ১ 
সমাধিভাবনার্ঘ; ক্লেশতনৃকরণার্থস্ঠ ॥ সা২ 


যখন সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে, তখন কর্ম আর বন্ধনের কারণ 
হয় ন| বটে, তবে তখন কর্মের কোন উপযোগিতা বা 
* সার্থকতা নাই। জীব তখন কৈবলা লাভ করিয়াছে তখন 
আর সংসারও নাই, কর্মও নাই। তখন আছে শুধু অচল, 
অক্ষর, উদামীন পুরুষের নীরব নিথর শাস্তি, শুদ্ধ নির্মল 
টৈতন্ত ও অনাবিল অখণ্ড প্রসন্নতা। অতএব শেষ পর্য্যন্ত 
সাংখ্য ও পাতপ্রল এক; কিন্তু গীতা উভয়কেই ছাড়াইয়া 
গিয়াছে। গীতার মতে কণ্ধ শুধু প্রাথমিক সাধনা নহে, 
কর্ম শেষ পর্য্যন্ত যোগের অঙ্গ; এবং দিদ্ধির পরও সংসার 
ও কর্ণ পূর্ণ মাত্রাতেই চলিতে থাকে। আর গীতার 
মতে) কর্ম কেবল তগন্তা, স্বাধ্যায় বা যাগযজ্ঞাদি 
ঈশ্বরোপাসনা নহে গীতার মতে সর্ককর্মাণি। সংসারের 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম সর্বদা করিয়াই যোগকে সার্থক 
করিয়া তুলিতে হয়_ 


সর্ববকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্বাপাশ্রয়ঃ। 
মতপ্রসাদাদবাগ্মোতি শাশ্বত' গদমব্যয়ম্‌॥ ১৮৫৬ 


মর্ধদা গকল প্রকার কর্ম করিয়া মগরায়ণ ব্যক্তি মং- 
প্রমাদে অনাদি অব্যয় পদ লাভ করে। 

গীতা সংলারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্মাই উৎসাহের 
মহিত করিতে বলিয়াছে, তামদিকত ও জড়তাকে তীব্রভাবে 
নিন্দা করিয়াছে, কৈব্যং মাম্ম গম পার্থ। কিন্তু তাই বলিয়া 
গীতা আধুনিক কর্ণবাদের (8001190) আদর্শ প্রচার 
করিয়াছে ইহা মনে করা তুল হইবে। প্রাণ ও মনের নানা 
বামনা কামন| আদর্শকে অন্তুরণ করিয়া অস্থিরভাবে কর্ণ 
করা_ইাই হইতেছে আধুনিক আদর্শ, ইহার মূলে রহিয়াছে 
রজঃগণ এবং ইহার ফল হইতেছে দুঃখ, রজসন্ত ফলং দুঃখ । 
আধুনিক কর্ণাবাদ সংসারে যে ছুঃখ ও অশান্তির হট 
করিয়াছে ভাহ| হইতেই গীতার কথার সতাত। গ্রমাণিত হয়: 


উগ্রকর্ধাণ ক্য়ায় জগতোইহিতাঃ। 
কর্খের প্রকৃত তত অর্জনকে বুঝাইতে গ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 


কণ্মা্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুভ মা তে সঙ্গে হত্্কর্মাণি॥ ২1৪৭ 


কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্ত কর্মে অধিকার, 
ফলে নহে; কর্মাফলের আকাঙ্ষা যেন কখনও তোমার 
কর্মের প্রেরণ! না হয়। আর কর্মত্যাগেও যেন কখনও 
তোমার আসক্তি না হয়”। 
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োইপাত্র মোহিতা; 


কর্মতত মনবদধে জ্ঞানী বাক্তিরাও বিভ্রান্ত ও বিযূঢ হন 
কারণ তাহারা কর্ধের যাহা মূল তত তাহার সন্ধান করেন 
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ন।, পরন্ত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ ও বিধিনিষেধ প্রভৃতি 
বাহা তত্ব-অমুসারে কর্ম বিচার করেন, অহিংসা, গুরুতক্তি, 
দেশপ্রেম, জীবে দয়া, জনসেবা প্রভৃতি আদর্শ অনুদরণ 
করিতে চান, বন্তত; এ সবের দ্বারা কর্ধের চরম মীমাংস। 
হয় ন!। অর্জন শাস্জ, হ্ৃয়বান, শ্যায়পরায়ণ, উন্নতচরিত্র 
ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি তিনি কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সন্ধিক্ষণে 
কিংকর্তৃবাবিমূঢ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধ করা তাহার 
ধর্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করাই তীহার পক্ষে শ্রেয়? ইহা 
অর্জন বেশই জানিতেন এবং চিরকাল সন্্টচিত্তে তিনি এই 
ধশ্ম পালন করিয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধে স্বজণকে হত্যা করিয়া, 
গুরুজনকে হত্যা করিয়া সেই শ্রেয়; কেমন করিয়! লব্ধ হইবে, 
"ভাহা তাহার বুদ্ধিতে কুলাইল না 


ন চ শ্রেয়াইনুপশ্যামি হস্থা স্বজনমাহবে। 


আজও আমরা দেখিতে গাইতেছি, জাতীয়তাবাদ, 
আন্তর্জাতিকভাবাদ, মমাজবাদ, সায্রাজ্যবাদ, আনাকিজিম্‌ 
ফ্াসিজিম, কত নীতি, কত আদর্শই মানুষের সন্মুখে ধরা 
হইতেছে, প্রত্যেকেই দাবী করিতেছে যে, কেবল তাহার 
দ্বারাই জগতের হিত মাধিত হইবে। এই সব দেখিয়া 
চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই চরম প্রশ্ন তুলিতে বাধ্য হন, সকল 
কর্ম, সকল জীবনই মিথ্যা কি না? শ্রান্ত, ক্লান্ত মানবাত্মার 
পক্ষে শেষ পধ্যন্ত সন্ন্যাস, সংসারত্যাগ, কর্মত্যাগ, “অবর্মা্ই 
চরম আশ্রয় কি না? শ্রীকৃ্চ বলিলেন, এইভাবে মেধাবী 
বাক্তিগণও ভ্রান্ত হন, কারণ কর্ধত্যাগের দ্বারা নে, 
“অকর্মের দ্বারা নহে পরন্ত কর্মের দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান ও 

১৮ 


গীতার বাণী 
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মুক্তি লাভ করা যায়। কর্ম কি' ভাহার প্রকৃত উৎসও . 


রকি! কি, কর্নের সযুচ্চ উপযোগিতা কি, সার্থকতা কি, 
মাধারণ মানুষ ভাহা বুঝে না। রাজসিক প্রেরণার বশে 
তারা কর্ম করে, কর্মাকে ভাহাদের বাসনা কামনার তৃপ্তির 
উপায় বলিয়াই মনে করে, সে কামনা ক্ষুদ্র পারিবারিক 
ুধ স্বাচছন্দোর কামন| হইতে পারে, অথবা দেশের কল্যাণ, 
জগতের কল্যাণ, মানব জাতির কল্যাণের কামনা হইতে 
পার। এই সবই হইতেছে জ্ঞানের ক্রিয়া, এইরূপ 
অহংভাব ও বাঁসনার বশে কর্ম করিয়া মানুষ সখ দুঃখ, 
জনন মৃত, শুভ অশুভের ছন্দে পর্ণ জীবনের মধ্যে বদ্ধ হইয়! 
গড়ে। বন্ত; কর্ধের উদ্দেশ্য কোন বাহক ফল লাভ কর! 


নহে; আমর| মনে করি আমাদের কন্মের দ্বারা আমাদের" 


আত্মীয়্জজনের মঙ্গল কবিব, দেশের মঙ্গল করিব, জগতের 
মনল করিব_কিন্তু ইহা ভুঁল। কারণ সংসারে কি ঘটিবে 
না ঘটিবে তাহা আমাদের সদর বুদ্ধির দ্বারা আমরা নির্ধারণ 
করিতে পারি না, আর আমাদের কর্মের দ্বারাও আমরা 
ই্ঠানত জাগতিক ঘটনার পরিবর্তন সাধন করিতে প 
শা। অঞ্ঞান অহঙ্কারের বশে আমরা ইহা স্বীকার ক' শা, 
কিন্ু আমাদের বাতিগ জীবন এবং জগতের ইতিহাস 
মর্ধদাই আমাদিগকে ইহ। শিক্ষ। দিতেছে । আর! অতি 
মং উদ্দে্ লইয়া কম্ম করিলেও অনেক সময় তাহার ফল 
বিপরীত হষ্টর দাড়ায়। কোন এক উচ্চতর শক্তি মানুষের 
সকল প্রয়াস, মকল কর্মাকে অলক্ষো নিয়ন্ত্রিত করিয়। নিজের 
নিগৃঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, . তাহা আমাদের 
বাক্তিগত অজ্ঞান আশ! আকাল্গাকে গ্রাহ্ করে,না। যে 
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মোগল সম্রাট ইংরাজ বণিককে ভারতে বাণিজ্য করিবার 
অনুমতি দিয়াছিলেন, অথবা যে-মকল ব্যক্তি ফড়যনত্র করিয়া 
হতভাগ্য দিরাজদৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহারা 
কি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহাদের কর্মের 
ফল কতদূর গড়াইবে? নিজের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে পলাশীর 
্রাঙ্গণ হইতে পলায়ন করিয়৷ সিরাজদ্ৌল্লা কি নৃশংস 
মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিয়াছিলেন? যদি তিনি দেশের জন্য 
সম্মুখ সমরে জীবন বিসর্জন দিবার মহ সঙ্কয় লইয়া সেইদিন 
দ্ধ প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে ক্লাইভের মুষ্টিমেয় সৈন্য 
বিলুপ্ত হইয়া যাইত; বাংলার ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস এবং 
সেই সঙ্গে জগতের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত। 
কিন্তু ভগবানের তাহা অভিপ্রেত নছে, তাই যুদ্ধ করতে 
আসিয়াও মঙ্গীন মুহূর্তে সিরাজের বীর হ্বদয় সহসা দৌর্বল্ 
অভিভূত হইয়! পড়িল, ভিনি রণে তঙ্গ দিলেন। ১৯১৪ মালের 
ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী পরিকল্পনা করিয়াছিল, 
* কয়েকদিনের মধ্যেই প্যারিসের বুকের উপর বসিয়। সন্ধি সর্ত 
রচনা করিবে। সামরিক শক্তির হিসাব করিতে জান্মানীর 
নেতাদের কোন ভুল হয় নাই, কিন্তু ধাতা অন্যরূপ হিসাব 
করিয়াছিলেন। জান্মানী যে দু্র্ষ সৈহাবাহিনী লষ্য়া 
প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, কাহারও তখন সাধ্য 
ছিল না যে তাহার গতি রোধ করে। কিন্তু সহসা কি 
ভাবিয়া একজন জার্মান সেনাপতি নিজেই একস্থানে থামিয়া 
গেলেন, ফরামী ও ইংরাজ নিঃশ্বান ফেলিবার সময় পাইল, 
সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ভাগা নিত হইয়া গেল। এই সব 
দেখিয়াও যাহারা মনে করে যে, ব্যক্তিগত কর্মের দ্বারা 
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নিজেদের উদদেস্ত সিদ্ধ করিবে তাহার! কি মপ্পর্ণ আস্ত . 
নহে? বস্তু; মানুষের কর্ণের লক্ষ্য বাহিক কোন উদ্দেশ্য 
মিদ্ধি বা ফল-লাভ নহে, তাহার কর্মের প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে 
তাহার গ্রকৃতির বিকাশ ও রূপান্তর সাধন। ব্যক্তিগ্ভভাবে 
মানুষ কি করে বা না করে তাহাতে বাহা জগতের ঘটনার 
ব্যতিক্রম হয় না। অহিংস মন্ত্রজপ করিয়া অর্জন যদি 
যুদ্ধে বিরত হতেন তাহাতে ভীগ্ছ, ভোগ, কর্ণ রক্ষা পাইতেন 
না কারণ ভগবান গর্ব হইতেই তাহাদিগকে মারিয়া 
রাখিয়াছিলিন, অঞ্জন নিমিত্ত না হইলেও ভগবান আর 
কাহাকেও যন্ত্র করিয়া সেই কর্ম সম্পাদন করিতেন- 


খতেইপি ত্বাং ন ভবিয্ন্তি সর্ষে 
যেইবস্থিতা গ্রতযনীকেছু যোধাঃ। 


বাহার এই কণ্মতত্ব বুঝেন তাহারা নিজেদের কর্মের 
দ্বারা জগতের পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য বাগ্র হইয়া 
উঠেনমা। গ্রীরামকঞ্চ বলিতেন, “তুমি কে যে জগতের " 
উপকার করাবে? তাকে মাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো। 
তাকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে মকলের হিত করা 
পারো। নচেৎ নয়।” তাই জ্ঞানী ব্যক্তি ফলকামনাশৃন্ত 
হইয়া ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে কর্ধা করেন, যেন 
তাহার চিত্ত শুদ্ধ হয়, তিনি ভাগবত জীবন লাভ করিয়া জগতে 
ভগবানের ইচ্ছার বিশুদ্ধ যন্ত্র হইতে পারেন। ফলকামনা- 
ষ্ঠ হইয়া কম করিতে হইবে, ইহার অর্থ ইহ! নাহে যে, 
কম্মের কোন লক্ষা থাকিবে না এবং কম্ম যাহাতে সাফলালাভ 
করে সে জন্য পূর্ণ উদ্যম ও প্রয়াস থাকিবে না; স্ত্রীর 
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অঙ্জুনকে যুদ্ধে জয় লাভ করিতে বলিয়াছিলেন, যুধান্ব 
জেতাঁসি রণে সপদ্ধান্। সাত্বিক ক্ষার লক্ষণ হইতেছে, 
তিনি ধৃত্যুংসাহসমন্ধিত, তিনি অটল ধৈর্য ও উৎসাহের 
সহিত সকল কর্ম সম্পাদন করেন। তিনি কর্মাকে সফল 
করিতে চান, কিন্তু নিজের জঙ্য নহে, নিজের কোন 
স্বারথসিদ্ধির জম্ত, নিজের মানসিক কোন আদর্শ পূর্ণ করিবার 
জন্য তিনি কম্মী করেন না»তিনি দেখেন তাহাকে কি করিতে 
হইবে, তাহার কার্ধ্য বা কর্তব্য কি, এবং সেই কর্তব্য তিনি 
পূর্ণ উৎসাহ ও ধৈর্যের সহিত স্ধাক্নসুন্দরভাবে সম্পন্ন 
করেন। আমাদের কর্তব্য কি ইহা নির্ধীরণ করিতে অবশ্থ 
প্রথমে আমাদের মন বুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিতে হয়, 
' আমর! সমাজের প্রচলিত আদর্শ ও শান্তর হইতে এই কর্তৃব্য- 
নির্ধারণে সাহাযা পাই, কিন্তু ইহা কর্তব্য-নির্ধারণের শ্রেষ্ঠ 
গম্থা নহে_এইভাবে নিজেদের বুদ্ধির দ্বার! কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্ধারণ করিতে যাইলে মঙ্গীন মুহুর্তে অঞ্জনের ন্যায় একদিন 
আমর] কিংকর্তবাবিমূঢ় হইয়া পড়িব। ভিতরে ভগবানের 
বাণী শুনিয়াই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে, অজ্জবন 
যেমন শেষে বলিয়াছিলেন, করিঘে বঠনং তব, “হে আমার 
অন্তর্ধযামী ভগবান! আমি ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্ডব্য কিছু 
বিচার করি না, তুমি আমার হ্বদয় হইতে আমাকে যাহা 
করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব।” কিন্তু অন্তরের মাঝে 
ঠিকমত ভগবানের বাণী শুনিতে হইলে অন্তরকে আগে শুদ্ধ 
করিতে হইবে_নতুবা আমাদের নিগৃঢ বাসনা-কামনা-দকলের 
প্রেরণাকেই আমরা ভগবানের বাণী বলিয়া ভুল করিব। 
অন্তরকে এইরূপ শুদ্ধ করিবার উপায় হইতেছে যন্জার্থে কর্ম 
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করা, যাহা কিছু আমাদের কর্তব্য বলিয়া আমাদের মনে * 
হষ্টবে তাহাই ভগবানের সেবা হিসাবে, ভগবানের উদ্দেশে 
যন্্হিসাবে সুষ্ঠুভাবে .মম্পাদন করা এবং তাহার ফলাফল 
যাাই হউক তাহাতে বিচলিত না হওয়া। ইহাই কর্ম 
যোগের প্রথম অবস্থা। এইভাবে কর্ম করা, করিতে 
আমাদের যেমন চিত্ত শুদ্ধি হইবে, আমরা উপলব্ধি করিব যে, 
আমরা কোন কর্মই করিতেছি না, গ্রকৃতিই আমাদের দেহ 
প্রাণ মনের ভিতর দিয়া সকল কর্ম করিতেছে, আমরা কেবল 
তাহার যন্ত্র মাত্র। ক্রমশঃ আমরা উপলব্ধি করিব যে, এই 
রকুতি হইতেছে ভগবানেরই শক্তি এবং মূল সত্তা আমরা 
সেই ভগবানের সহিত এক, এবং আমাদের প্রকৃতি জগতে 
ভগবানের আত্মপ্রকাশের একটি আধার বাযন্ত্র_তখন আর ' 
আমাদের কোন ক্ষুদ্র অংভাব থাকিবে না, আমাদের : ভর 
হইতে সমস্ত বাসনা নির্দূল হইয়া যাইবে, আমরা সকল য়ে 
ভগ্রবানের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া থাকিব, আঃ 
প্রকৃতিকে, আমাদের দেহ-প্রাণ-মনকে নিমিত্ত করিয়া ভ. ত 
শক্তি জগতে ভগবানের ইচ্ছা! সম্পাদন করিবে। এঃরূপ 
মুক্ত পুরুষ বাহাতঃ অন্তান্য লোকেরই ন্যায় সকল প্রকার কর্ম 
করেন, বরং তাহার করমু সয় বৃহ, তাহাতে থাকে অধিকতর 
প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আবেগ, কারণ তাহার প্রকৃতির ভিতর 
দিয়া মহতী ভগবতী শক্তি কর্ম করে। 

উদাসীন ভাবে যেমন-তেমন ভাবে কর্ধ করিলেই হইল, 
কিরূপ কণের ছারা, উপারের দ্বারা কিরূপ কারধা সিদ্ধ হইতে 
পারে তাহা দেখিতে হইবে মা,_ইছা! গীতার শিক্ষা নহে; বরং 
যোগস্থ হইয়া শান্তভাবে কর্ম করিলে সরবাক্সসুন্দর ভাবে কর্ম 
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* কর! যত সহজ হয়, আশ! নিরাশায় কম্পিত হৃদয়ে, কু 


অক্ষম বুদ্ধির নান! বাধায়, মানবীয় ইচ্ছার অস্থির ব্যাকুলতায় 
কর্ম করিলে সেরূপ হয় না। সেই জন্যই গীতা বলিয়াছে, 
যোগঃ কর্মস্ব কৌশলমূ, যোগই কর্মের প্রকৃত কৌশল। 
কিন্তু এই সবই ব্যাষ্টিগত প্রকৃতির ভিতর দিয়া এক মহান 
বিশ্বগত জ্যোতি ও শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। কর্মযোগী 
জানেন যে, বাহাতঃ যাহাই মনে হউক সমস্ত জয় পরাজয়, লাভ 
লোকসানে কল কর্ম ও কর্মফলের নিয়ন্তা সর্ধজ্ঞ ভগবানের 
অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়, ভগবান কখনও বাহ জয়ের ভিতর 
দিয়া নিজের ইচ্ছা সম্পাদন করেন, আবার কখনও বাহা 
পরাজয়ের ভিতর দিয়াই তাহার ইচ্ছা! অধিকতর জোন 


সহিত সম্পন্ধ করেন। অর্জনকে যে যুদ্ধ করিতে ভ রশ 


দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জয় স্বুনিশ্চিত; কিন্তু যদি নশ্চিত 
গরাজয়ই ভাহার সম্মুখে থাকে তথাপি তাহাকে যুদ করিতেই 
হইবে কারণ, যে বিরাট আয়োজনের দ্বারা ভগ নের ইচ্ছা 
নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে এই যুদ্ধ 'রার ভারই 
উপস্থিত অঞ্জনের উপর দেওয়া হইয়াছে। 

পাতগ্জল যোগে কর্মের স্থান যেমন গৌণ, তক্তির স্থানও 
সেইরূপ গৌণ। সাংখ্যে ঈশ্বরভক্তির স্থান আদৌ নাই; 
কারণ সাংখ্যমতে ঈশ্বর নাই-ঈশ্বরাসিদ্ধে: প্রমাণাভাবাঁং। 
পাতগ্ুল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়াছে এবং ঈশ্বর- 
প্রণিধানকে যোগের সশায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে । ঈশর- 
প্রণিধান অর্থাৎ তক্তিসহকারে ঈশ্বরের অনুষ্মরণ, ঈশ্বারের 
নাম-গুণ-কীর্ডন, ঈশ্বরের উদ্দেশে যাগযঙ্জাদি সম্পাদন করা 
ইত্যাদি।, এখানে গীতার সহিত পাতগ্জলের সাদৃশ্য রহিয়াছে 
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বটে, কিন্তু তাহা খুব গভীর নহে। পাতগ্রলের মতে ঈশ্বরে 
ভক্তির বিশে কোন স্থান নাই। পাতঙ্জল ঈশ্বর-প্রণিধানকে 
ক্রিয়াযোংগরই সামিল করিয়া! ধরিয়াছে, তাহা! আমরা 
ূর্বেই দেখিয়াছি। এখানে ঈশ্বরে ভক্তি যোগের একটি 
প্রাথমিক হায় মাত্র; কিন্তু ভক্তিকে, এমন কি ঈশ্বরকে 
বাদ দিলেও যোগের কোন ক্ষতিই হয় না। প্রকৃত যোগের 
ভন্য প্রস্তুত হইতে হইলে যে নানা উপায় অবলম্বন করা 
ঘাইতে পারে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধান কেবল মেইরূপ 
একটি উপায় মাত্র, ঈশ্বর প্রণিধানাদা! যম, নিয়ম, আসন 
গ্রড়তি তপস্যার দ্বার চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করাই প্রকৃত 
যোগ। যাহারা এইরূপ তপস্যা ব্রতী হইতে পারে 
তাঙ্ছাদের আর কিছু প্রয়োজন নাই। কিন্তু গীতায় ঈশ্বর 
সব, ঈশ্বরকে বাদ দিয়া গীতায় কোন সাধনাই নাই,-যোগ 
অর্থেকোন ন।কোন উপায়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ। এই 
যোগ সকল জ্ঞান, সকল' তপস্যা, সকল কর্মের উপরে। 
আবার যোগুদের মধ্যে ধাহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরের 
ভজনা! করেন, ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, হারাই শ্রেষ্ঠ 
যোগী। 


তপস্থিভ্যোইধিকো! যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোইধিকঃ। 
কম্সিভাম্টাধিকো যোগী তন্মাদ্‌ যোগী ভবার্জন ॥ 
যোগিনামপি র্েষাং মদগতেনাস্তরাত্মনা। 
শ্রদ্ধাবানভজতে যো মাংস মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬৪৬৩৪৭ 


এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, গীতা 
যোগ বলিতে পাতঞ্জল-বগিত অষ্টাঙ্গ রাজযোগ বুঝে নাই। 


গাতঞ্জল দর্শন ও গীতা ১৪৫ 


* তংকাল-প্রচলিত সাধনা মন্দ্ধে মোটামুটি দুইটি ভাগ করিয়। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 


লোকেইস্বিন্‌ দ্বিধা নিষ্ঠা পুর প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌॥ ৩৩ 


পুরাকাল হইতে সাধনার দুইটি গথ প্রচলিত রহিয়াছে, 
জ্ঞানের পথ এবং কর্মের গথ। জ্ঞানের পথ হইতেছে 
_নাংখাদের, এবং কর্মের গথ হইতেছে যোগীদের। এখানে 
পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গীতা! যোগের প্রচলিত অর্থে কর্ম- 
যোগই বুঝিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, গতগ্লির 
যোগম্ৃত্রে কর্মুযোগের মূল কথাগুলি যদিও রহিয়াছে, তথাপি 
. উহা কর্মযোগ নাহে। কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা 
চিন্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করাই পা্তঞ্জলের যোগ এবং সেই যোগ- 
গ্রণালী রাজযোগ বলিয়। পরিচিত। গীতা কোথাও যোগকে 
, এই মঙধীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে নাই। গীত! প্রচলিত কর্ণ- 
' যোগকেই যোগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং কার্মের 
মহিত জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া নিজস্ব পূর্ণযোগের শিক্ষ] 
দিয়াছে। 

তংকালে সাধনার ছুইটি প্রধান মার্গ গ্রচলিত ছিল। 
একটি পথ জানের গথ, এই পথে কর্ণাকে অন্তরায় বলিয়াই 
ধর| হইত। অতএব ইহা মন্নযাসেরও পথ। আর একটি 
গথ কর্মের পথ। এই মতে কর্ণ কখনই সাধনার অন্তরায় 
নহে। কর্মের দ্বারাই চরম সিদ্ধিললাত করিতে পারা যায়. 
কর্ধণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়, এবং দিদ্ধির পরও 


কন্ম চলিতে থাঁকে। এই যে জনকাদি কর্তৃক আচরিত 
১৪৯ 


১৪৬ গীতার বাণী 


কর্মঘোগ ইহাই যোগশবে পরিচিত ছিল; এবং গীত এই , 
মহান কর্দযোগের আদর্মই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গীতা 
দেখাইযাছে যে, এই কর্মঘোগের মহিত মাংখায্জানেক কোন 
বিরোধ নাই__ 


মাখাযোগো গৃধগবালাঃ গরবান্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপাস্থিতঃ মমাগুভয়োধিন্দতে ফলম॥08 

ঘং সাং: গ্রাপাতে স্থানং ভদ্যোগৈরগি গমাতে। 
একং মাং যোগঞ যঃ পণ্ঠতি ম গষ্ঠাতি ॥৫৫ 


মাংখোরা চা কর্ধমন্নযাম ও জ্ঞান; গীতা বলে কর্মযোগ 
ঠিকভাবে আচরিত হলে তাহার মধ্যে এই ছুইই আছে। 
জীবনে আমি যে-মব কর্ম করি দে-মব আমার নহে. 
প্রকৃতির; আমি কিছুই করিতেছি ন|) আমার ভিতরে ও 
বাহিরে যাই] কিছু কর্ম চলিতেছে, আমার চিত্ত ও ইন্জিয়ের 
মকল চেষ্টা  গ্রবৃতি, মে-সবই প্রকৃতির ক্রিয়া, গুরুষের নহে, . 
আত্মার নহে,” এই ভাব অস্তারে রাখিয়া যাবতীয় কর্ম করাই * 
কর্মযোগ। ইঠাই প্রকৃত জ্ঞান; সকল কর্ম ছাড়িয়া দিয়া 
চু বুজিয। বসিয়া যাহারা! মনে করে যে কর্মের শেষ হইয়াছে 
সবাহীঝ। অজ্ঞান, কর্। কখনও বন্ধ থাকে নী-ন হি কশ্চিং 
ক্ষণমপি জাতু ভিষ্ঠতাকন্মকং। কর্মের মধ্যে যাহার। কর্ম- 
ছীনতা দেখে এবং কর্মহীনতার মধো যাহারা কর্ম দেখিতে 
পায় ভাহারাই প্রকৃত জ্বানী। কর্ম পরিত্যাগ করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই, তাহা সন্তবও নহে: আমি কিছু করিতেছি 
না, প্রকৃতিই সব করিতেছে__এইরূপ ভাবই প্রকৃত কর্ম- 
মন্রাস; কারণ এখানে কথ্ম আর আত্মার বলিয়া ভ্রম হয় না, 


পাতগরল দর্শন ও গীত। ১৪৭ 


কম্ম গ্রকৃতির উপর স্থাস্ত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস, 
ইহাই প্রকৃত নৈজ্প্মা। সমুদায় কর্মকে প্রকৃতির জানিয়া 
আত্মা ফখন অহঙ্কার ও বাসন! হইতে মুক্ত হয়, তখন সকল 
কর্ম, সকল চেষ্টার মধ্যেও হয় তাহার জন্ন্যাস, নৈষ্দ্য। এরূপ 
আত্মজ্ঞান যেখানে নাই সেখানে প্রকৃত সন্ন্যাস অমন্তব ; কেবল 
বাহিক কর্ন ন৷ করিলেই নৈঙত্রা লাভ কর! যায় না। বাহক 
কর্ম ত্যাগ প্রকৃত সন্ন্যাম নহে। ভিতরের ত্যাগ মন্নযাস। 
সাখ্যদনত ্রকতিগুরুষ ভেদ-দ্ঞান যাহার হয় নাঈ, তাহার 
পক্ষে নিষ্কাম কম্মাযোগ অসম্ভব । আবার ভ্মের বশে বাহাকন্ম 
ত্যাগ করিয়াই যে মনে করে যে সন্্যাী হইয়াছি, তাহার 
গ্রকৃত জ্ঞানের ক্কুরণ হয় না। পুরুষ নিষ্ষিয়, প্রকৃতি সব 
করিতেছে, এইভাবে নিষ্কাম নিরহস্কার হইয়া সংসারের প্রয়ো- 
জনীয় যাবতীয় কর্ম করাই প্রকৃত সন্ন্যাস, এবং প্রকৃত যোগ-_ 


অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্ষাং কর্ম করোতি ফু। 
সমন্যামী চ যোগী চ ন নিরগ্রিন চাক্রিয়॥ ৬১ 


এইরূপে গীতা সাংখ্যের জ্ঞান এবং যোগের কর্ণ এতদুভায়র 
সমন্বয় করিয়াছে। সাংখ্যের জ্ঞান না থাকিলে কর্মযোগ 
সন্তব হয় না; আবার সাংখ্য-জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম করিতেও 
কোন বাধা নাই, কারণ তাহা। কর্মহীনতারই সমান, 
নৈষবন্য। গীতা চায় কর্মযোগের প্রতিষ্ঠা করিতে; যোগ 
অর্থে গীতা প্রথমে কর্মযোগই ধরিয়াছে। কিন্তু গীতা সাংখ্যের 
তত্ববিশ্্েষও গ্রহণ করিয়াছে। এবং প্রথমেই বুঝাইয়া 
দিয়াছে যে, কর্মযোগের সহিত সাংখ্যের কোন বিরোধই 
নাই_-একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। 


১৪৬ গীতার বাণী 


কর্মাঘোগ ইহাই যোগশকে পরিচিত ছিল; এবং গীতা এই , 
মহান্‌ কর্দযোগের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গীতা 
দেখাইযাছে যে, এই কর্মযোগের দহিত মাংাজ্ানেক্$ কোন 
বিরোধ নাই__ 


সাংখাযোগো পৃথণ বালা: প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপাস্থিতঃ সমাগভয়ে|ধিদতে ফলম. 1৫8 

যৎ সাংখোর গ্রাপাতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গমাতে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ য; পণ্ঠতি ম পশ্যতি॥৫৫ 


সাংগোরা চায় কর্মসন্নাাস ও জ্ঞান; গীতা বলে কর্মাযোগ 
ঠিকভাবে আচরিত হইলে তাহার মধ এই ছুই আছে। 
জীবনে আমি যে-সব কর্ম করি সে-মব আমার নহে_: 
প্রকৃতির; আমি কিছুই করিতেছি ন|; আমার ভিতরে ও 
বাহিরে যাই। কিছু কণ্ম চলিতোছ, আমার চিত্ত ও ইন্জিয়ের 
মকল চেষ্টাও প্রবৃত্তি সে-মবই প্রকৃতির ক্রিয়া, পুরুষের নহে, 
আত্মার নহে*_এই ভাব অস্তারে বাখিয়া যাবতীয় কর্ম করাই ' 
কম্মযোগ। ইচ্ছাই প্রকৃত জ্ঞান; মকল কর্ম ছাড়িয়া দিয়া 
চ্ষু বুজিয়া বসিয়। যাহারা মনে করে যে কর্ণের শেষ হইয়াছে 
তাহারা অজ্ঞান, কর্ম কখনও বন্ধ থাকে নান হি কশ্চিং 
ক্ষণমপি জাতু তিটতাকম্মকং। কর্মের মধ্যে যাহারা কর্ম- 
হানতা দেখে এবং কর্মহীনতার মধো যাহারা কর্ণ দেখিতে 
গায় তাহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। কণ্ম পরিত্যাগ করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই, তাহা সম্তবও নহে; আমি কিছু করিতেছি 
না, প্রকৃতিই সব করিতেছে-_এইবূপ ভাবই- প্রকৃত কর্ধ- 
মন্লাম: কারণ এখানে কণম্ম মার আত্মার বলিয়া ভ্রম হয় না, 


পাতগ্ুল দর্শন ও গীতা ১৪৭ 


কর্ম প্রকৃতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে! ইহাই প্রকৃত সম্্যাম, 
ইহাই প্রকৃত নৈষবর্দা। সমুদায় কর্মকে প্রকৃতির জানিয়া 
আত্ম! ফধন অহঙ্কার ও বাসনা হইতে মুক্ত হয়, তখন সকল 
কর্ণ, সকল চেষ্টার মধ্যেও হয় তাহার মন্ন্যাম, নৈষ্ন্ধা। এরূপ 
আত্মজ্ঞান যেখানে নাই সেখানে প্রকৃত মন্যাস অমন্তব ; কেবল 
বাহিক কর্ম ন| করিলেই লৈ লাত করা যায় না। বাহক 
কর্ম ত্যাগ প্রকৃত সন্ন্যাস নহে। ভিত্তরের ত্যাগই সন্ন্যাস 
সাধ্য গ্রকৃতিগুরুষ ভেদ-জ্ান যাহার হয় নাই, তাহার 
পক্ষে নিষ্ধাম কন্মাযোগ অসম্ভব । আবার ভ্রমের বশে বাহ্াকর্ম 
ত্যাগ করিয়াই যে মনে করে যে সন্ন্যাসী হইয়াছি, তাহার 
গ্রকৃত জ্ঞানের ক্ষরণ হয় না। পুরুষ নিক্ষিয়, প্রকৃতিই সব. 

. করিতেছে, এইভাবে নিষ্কাম নিরহস্কার হ্যা সংসারের গ্রয়ো- 

জনীয় যাবতীয় কর্ম করাই প্রকৃত মন্যাস, এবং প্রকৃত যোগ-- 


অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কাধ্যং কর্ম করোতি যু। 
সসন্নযামী চ যোগী চ ন নিরগ্রিরন চাক্তিয়ঃ॥ ৬১ 


এইরূপে গীতা সাংখ্যের জ্ঞান এবং যোগের কর্ম এতদুভয়ের 
সমন্বয় করিয়াছে। সাংখ্যের জ্ঞান না থাকিলে কম্মযোগ 
সন্তব হয় না; আবার সাংখ্য-জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম করিতেও 
কোন বাধা নাই, কারণ তাহা! কর্মহীনতারই সমান, 
নৈষকন্য। গীতা চায় কর্মযোগের গ্রতিষ্। করিতে; যোগ 
অর্থে গীতা প্রথমে কর্মযোগই ধরিয়াছে; কিন্তু গীতা সাংখ্যের 
তত্ববিশ্লেষণও গ্রহণ করিয়াছে, এবং প্রথমেই বুঝাইয়া 
দিয়াছে যে, কর্মযোগের সহিত সাংখ্যের কোন বিরোধই 
নাই_-একং সাখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স গশ্ঠৃতি। 


১৪৮ গীতার বাণী 


কিন্তু এই জমন্য়ে একটি প্রশ্নের সমাধান হয় নাই। * 
ফেব্যক্তি সাখ্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে কর্ম 
বন্ধীনের কারণ নহে; কর্ম হইল কি না হইল তাহাতে *র 
কিছুই আসিয়া যায় নাঁনৈব তত কৃতেনার্থো। নাক নই 
কশ্ঠন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কর্ম করিলে কোন 'দাঁষ 
নাই। কিন্তু কর্ম করিতেই হইবে এমনও ত কোন ?এ 
নাই। তবে কেন বল! হইল যে, তন্মাদসক্তঃ সততং কাধ; 
কর্ম মমাঁচর? কর্মের মধ্যে থাকায় আশঙ্কা আছে যে, 
পুনরায় হয়ত জবান হইতে, প্রকৃত মন্যাস হইতে ব্চ্িতি 
ঘটিতে গারে। অতএব কর্ম যত শীত্র বন্ধ হয় ততই ভাল; 
এবং যতদিন কর্দদ একেবারে বন্ধ না হয়, ততদিন যেটুকু না 
করিলে নয় কেবল ততটুকু কর্ম রাখাই যুকিযুক্ত। তাহা . 
হইলে তগবান অর্জুনকে কর্মত্যাগ করিতে কেন নিষেধ 
করিলেন? শুধু তাহাই নহে, এমন কম্ম করিতে বলিলেন 
যাহা অপেক্ষা ঘোর হিংসাপরায়ণ কণ্ম আর কিছু হইতে 
পারে না। ইহার তাংপধ্য কি? তং কিং কর্মাগি ঘোরে মাং 
নিয়োজয়মি কেশব? 

এই প্রশ্নের মমাধানই গীতা-শিক্ষার শ্রেষ্ট রহস্য এবং এই 
সমাধানের দ্বারাই গীতা কর্মযোগের চরম উৎকর্ধ সাধন 
করিয়াছে । জ্ঞানের সহিত কম্ম করিলে তাহা যে বন্ধনের 
কারণ হয় না, ভাহা গাতগ্রলও স্বীকার করিয়াছে; এবং 
ইহাই কর্মাযোগের ভিত্তি। পাতঞ্জল সৃত্রে আছে, ক্লেশমূলঃ 
কম্মাশয়ো৷ দষ্টাইদষ্টজনবেদনীয়ঃ (স| ১২) অর্থাং অজ্ঞান, অহঙ্কার 
ও আসক্তির সহিত যে কর্ম করা যায় তাহাই ইহ জন্মে ও 
পরজন্মে ফলীভূত হয়। অতএব পাতগ্রল মতেও ভ্রানীদিগের 


পাতঞ্জল দর্শন ও গীতা ১৪৯ 


কর্ম করিতে কোন হানি নাই। তথাপি াতগুল কর্মের কোন 
প্রয়োজন বুঝে নাই, গীতার ন্যায় কর্মের উপদেশ দেয় নাই, 
সাংখোর স্যায় মন্যাম ও কর্মত্যাগকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সাখা ও গাতগ্রুলর লক্ষ্য 
হইতেছে প্রকৃতিকে অতিক্রম করা, ত্রিগুণের অতীত হওয়া, 
বিবেক্যাতির দ্বারা গরাবৈরাগ্য লা করিয়া পুরুষের 
নিতা, মনাতন, অচল, অন্ধর, নি্ধিযু, শাস্ত প্রতিষ্ঠা লাভ 
করা; এইজন্য শেষ পর্য্যন্ত সাংখ্য ও পাতগ্জলে কর্মের স্থান 
নাই, গ্রাকৃতিক লীলারও কোন স্থান নাই। গীতাও ব্রি" 
ময়ী অপরা গ্রককৃতিকে অতিক্রম করিতে চাহিয়াছে এবং ইহার 
জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্ের উপদেশ দিয়াছে; কিন্তু গীতা 
' আর এক প্রকৃতির, ভগবানের পরা প্রকৃতির সন্ধান দিয়াছে; 
এবং নীচের গ্রকৃতিকে ছাড়াইয়া সেই দিব্য-প্রকৃতির লীলাকে 
ফুটাইতে চাহিয়াছে-ভাহাই দিব্য জীবন, মন্তাবমাগতাট। মম 
সাধন্্যমাগতাঃ। অজ্জান প্রকৃতির খেলাকে ছাড়িয়। ভগবানের 
মহিত যুক্ত হইয়া ভাগবতভাবে ভাগবত গ্রকৃতির মধ্যে দিব্য 
জীবনলীলার বিকাশ করিতে হইবে ইহাই গীতার চরম 
লক্ষ্য। সাখ্য ও গাতগ্র্দ এই দিথং সংসার-লীলার, এই 
ভাগবত জীবনের সন্ধান পায় নাই-তাহারা দেখিয়াছে শুধু 
নীচের প্রকৃতির অধীন ছুঃখ ও অশান্তিময় সংসার এবং ইহার 
উপরে অনন্ত, অক্ষর, পূর্ণশান্তিময় পুরুষ বা আত্মার সচেতন 
প্রতিষ্ঠা। ভাই তাহারা সংমার ছাড়িয়া এই অন্গর প্রতি 
লাভ করাকেই পরম পুরুঘার্থ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছে। 
গীতাও এই অক্ষরের শান্ত প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছে, কিন্তু গীতা 
এইখানেই থামে নাই । অক্ষরই মব নহে, শ্রেষ্ঠ সত্তা নহে; 


১৫০ গীতার বাদী 


অচল, অটল শাস্তি ও নীরবতা ভগবানের কেবল একটা দিক। 
ইহা ছাড়া তাহার আর একট! দিক আছে, ক্ষরের দিক, 
বিশ্বলীলার দিক। সাধারণ জীবে যে ক্ষরের খেলা তাহ! 
জ্ঞানের খেলা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ছুঃখের খেলা। কিন্ত 
ভগবানের যে বিশ্ব-লীলা তাহাতে ছুঃখ নাই_তাহা অখণ্ড 
গানন্দের লীলা, সচ্চিদানন্দের খেলা। ভগবাঁনের সেই 
লীলার সাথী হওয়াই জীবের পরমা গতি। ভগবানের 
ভিভরের দিকে আছে অক্ষরের শাস্তি, বাহিরের দিকে আছে 
ক্ষরের লীলা। ক্ষর অক্ষর উভয়ই একই কালে ভগবানের 
মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আবার তিনি উভয়েরই উপরে, 
অতএব তাহাকে পুরুযোত্তম বলা হয়_ 


যো মামেবমসম্মুটো জানাতি গুরুষোত্তমম্‌। 
ম সব্ববিদ্‌ ভজতি মাং মব্বভাবেন ভারত ॥১৫১৯ 


_মোই হইতে মুক্ত যে ব্যক্তি এই পুরুযোত্বম তত্ব বুঝিতে 
পারে মে সর্ধবিদ, তাহার অর জানিতে কিছু বাঁকী থাকে 
না; এবং এই ভাবে সব্ধজ্ঞত! লাভ করিয়া দে সর্ব্তোভাবে 
গুরুষোন্তমকে ভক্তি করে, ভজনা করে। সকল কর্মের 
পরিণতি জ্ঞানে ; সকল জ্ঞানের পরিণতি ভক্তিতে; জ্ঞান ও 
কম্মের উপর প্রতিষিত যে ভক্তি তাহাই গীতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষ:; 
্ান, কণ্ম ও ভক্তির ভিতর দিয়া গুরুযোত্তমের মহিত যুক্ত 
হওয়াই গীতার যোগ। 

জীব যখন পূর্ণ আত্মপমর্গণের দ্বারা পুরুষোত্বমের সহিত 
যুক্ত হয়, তখন তাহার ভিতরে প্রতিষ্ঠারপে থাকে অক্ষরের 
অচল, অটল শান্তি_ভাহাই ত্যাগ বাঁ সন্যাস। আর 


গাতঞজল দর্শন ৪ গীত। ১৫১ 


বাহিরের দিকে থাকে সঙ্জানে ভগবানের বিশ্বলীলার য্ত্ 
হওয়া, সাথী হওয়া,_ইহাই দিব্য ভোগ বা সংসার-লীলা। 
জ্ঞানের দ্বার! পুরুযোত্বম তত্ব বুঝিতে হইবে, ঈশ্বরোদেশে 
কর্মের দ্বারা প্রকৃতিকে ক্রমশ; শুদ্ধ ও বুদ্ধ করিয়া তৃলিতে 
হইবে, জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত কর্ম ক্রমশঃ নিষধাম ও সমদব- 
সম্পন্ন হইবে, নি্কাম কর্নের দ্বারা রান ভ্রমশঃ পুষ্ট ওবৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইবে, জ্ঞান ও কর্ণের ছারা পুষ্ট হইয়া ভক্তি ক্রমশ; 
পূর্ণাঙ্গ হইবে, ঈশ্বরে আত্মসমর্ণ সম্পূর্ণ হইবে-তখন জীব 
ভগবানের সাধ্য লাভ করিবে, ভগবানের মধ্যে বাম 
করিয়াই ভগবানের বিশ্বলীলার আনন্দ আস্বাদন করিবে। 
তখনও কর্ম চলিবে, কারণ ভগবান কখনও কর্ম বন্ধ করেন না, 
--বর্থ এব চ কম্মুণি। অতএব যে ভগবানের ভক্ত, ভগবানের 
সখা তাহারও কখনও কন্মের শেষ নাই-তাবে সে-কর্মা আর 
স্বার্থের বশে, অহঙ্কারের বশে হইবে না, হদিস্থিত ঈশ্বরের 
দ্বারা সঙ্ঞানে পরিচালিত হইয়া সংঙারের মধ্যে, ক্ষরের মধো, 
সর্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন হার উদ্দেশে, 
ভক্তির বশে, প্রেমের বশে মেই কর্ম আচরিত হইবে। 

ভক্তিযোগই গীতার চরমশিক্ষা।  গগবানের চরণে 
সম্পূর্ণভাবে আত্মমমর্গণ করিতে পারিলে্ তাহার কৃপায় 
সকল যোগ, সকল মাধনারই ফল লাত করিতে পারা যায়; 
এবং সকলের উপরে যাহা, স্বয়ং ভগবানকে লাভ করিতে 
পারা যায়, ভগবানের মধ্যেই বা করিতে গারা যায়। 
তাই গীতা-শিক্ষার সারাংশ অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে_ 

মন্মনা। ভব মঞ্তক্তো মদ্যাজী মাং নমন্তুরু। 

মামেবৈষুমি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ ১৮৬৫ 


১৫২ গীতার বাণী 


_হে অর্জুন, তুমি আমার প্রিয়, আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা 
করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, 
তোমার মকল চেষ্টা আমার দিকে দাও, আমাকে পুজা কর 
তুমি নিশ্চয়ই আমাকে গাইবে” কিন্তু ভগবান এই যে. 
পর্ণ আব্মমরর্ণকেই গুহাতম শিক্ষা বলিলেন, ইহা মুখের 1 
নহে। আমাদের চিত্ত চঞ্চল, মন গ্রাণ সর্বদা বানায় 
বিচ্ু হইয়া ইঞ্জিরগণের পশ্চাতে ধাবমান হইতেছে 
আমরা কেমন করিয়া ঈশ্বরের কাছে আত্মসগর্গণ করিব? 
আমাদের সকল চিন্তা, সকল ভাব, মকল চেষ্টাকে কেমন 
করিয়া ঈশ্বরুখী করিব? সকল বাধা বিদ্ধ কাটাইয়া 
আত্মসম্ণকে পূর্ণ করিবার উপায়ন্থরপ গীত! 
কর্দাযোগের শিক্ষ। দিয়াছে এবং ভ্রানকে কর্মযেগেরই একটি 
প্রধান অঙ্গ বলিয়াছে। জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্মের দারা চিনত 
ক্রমশঃ শুদ্ধ ও শান্ত হয়; তখন সেই শান্ত শুদ্ধ হদয়ে বিমল 
ভক্তি ও প্রেম ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আমাদের মন বড়ই 
চঞ্চল, ইন্দিযগণ বড়ই প্রবল-__তাহাদিগকে শান্ত করিবার 
যতই চেষ্টা করা যায় ততই যেন ভাহা অমন্তৰ বলিয। মনে 
হয়। মকলেই যে একভাবে ইঞজিয়গণকে শান্ত ও সংযত 
করিতে পারিবে এমন কোন কথা নাই। সেইজন্য হ্ীত। জ্ঞান 
ও কর্ণের দাধারণ উপদেশ দিয়া তাহা ছাড়াও অতিরিক্ত সাধন 
প্রণালী হিসাবে রাজযোগ-সাধনারও উপদেশ দিয়াছে। 
ইহাই গীতার মহত। গীত| কোন সাধনা, কোন পন্থাকে 
অবহেলা সুরে নাই। মকল মাধমার মধ্োই কিছু না কিছু 
তা নিহিত রহিয়াছে, ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে সকল 
সাধনা হইতেই সাহাযা গাওয়া যাইতে পারে। চিত্ত স্থির 


পাতঞ্জল দর্শন ও গীতা ১৫৩. 


করিবার অন্যতম উপায়ন্বরূপ গীতা পঞ্চম ও ধষ্ঠ অধ্যায়ে যে 
মাধন প্রণালী শিক্ষা দিয়াছে তাহা পাতঞ্জল-বধিত রাজ- 
যোগেরই অন্ুরূপ। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে আছে 


স্পর্শান্‌ কৃত! বহির্াহ্যাংশচক্ুশ্ঠৈবস্তরে ভ্রবোঃ। 
প্রাণাপানৌ মমৌ কৃ নাসান্ান্তরচারিণৌ।৫২৭ 
যতেন্রিয়মনোবৃদ্ধিমুনিমেক্ষপরায়ণঃ | 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ0৫1,৮ 


এখানে আমরা যে সাধন প্রণালীর উপদেশ দেখিতেছি তাহা 
মোটেই কর্মাযোগ নহে, এমন কি তর্কবিচারযুক্ত ভ্রানযোগও 
নহে-এখানে পাভগ্রল-বগিত রাজযোগের লক্ষণঞ্ডলি 
'রহিয়াছে। মনের সমস্ত ক্রিয়াকে জয় করিতে হইবে, ইহাই 
গাতগুলের চিত্বৃত্তিনিরোধঃ। শ্বাসপ্রশ্বীদের নিয়মন করিতে 
হইবে, ইহাই প্রাণায়াম। ইন্্রিয়গণকে, দৃষ্টিকে ভিতারের 
দিকে টানিতে হইবে, ইহাই প্রত্যাহার। এই সব প্রক্রিয়ার 
দ্বারা চিত্তের লয় হইবে, সমাধি লাভ হইবে, মোক্ষ হইবে। 
তা হইলে এইরূপে চক্ষু বুজিয়া নাক টিপিয়। যে সমাধি ও 
মুক্তিলাভ করিতে গারা যায়, তাহাই কি গীতার চরম শিক্ষ।? 
তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পাতপ্রলের সহিত গীতার কোন 
তফাংই নাই বলিতে হইবে_শেষ পর্যান্ত চিত্তের লয়, 
কর্মত্যাগ ও সংসারনিবৃত্তিরূপ মুক্তিকেই গীতারও লক্ষ্য 
বলিয়। বুঝিতে হইবে। কিন্তু গীতা পরের শ্লোকেই এইরূপ 
তুল ঝুঝিবার সন্তাবনা ঘুচাইয়। দিয়াছে__ 


রর 
ভোক্তারং যন্ত্রতপসাং সর্ধলোকমহেশ্বরমূ। 


সুমন সর্বভৃতানাং ছানা মাং শাস্তিদগ্ছতি ।0১৯ 
২০ 


১৫৪ গীতার বাণী 


ভগবান মকল হজ্ঞরর্দের তোতা, মর্ধভাতের হুদ, কল 
জগতের মহান ঈশ্বর ঠাহাকে জানিয়াই শান্তিলাভ করা 
যায়। এখানে মাবার দেই ঈশ্বার ভক্তি ও বর্দাযোগেরই 
. কথা আাদিয়া গড়িয়ে এব ইহাই এই অধ্যায়ের শেষ বধা। 
অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গীতা রাজযোগকেই চরম 
শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করে না; ভাবে বহিমু'খী মনকে শান্তু ও 
যত করিবার একটি বিশেষ মঞ্ডিশালী গ্রণালী বলিয়া 
ইহার উপাদশ দিয়াছে । মনকে এইভাবে ফিরাইয়া, একাগ্র 
করিয়া ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে, ঈশ্বরকে মরবডৃডের মুদাদ 
জানিয়া মর্বডতের হিত সাধনা করিতে হইবে, ঈশ্বরকে 
সমস্ত যঞ্জাদির ভোক্তা জানিয়। যন্রকর্মাদি করিতে হইবে 
ইহাই গীতার শিক্ষা এব ইছা জ্ঞান ও ভকিযুকত কর্মাযোগ। . 

পঞ্চম অধ্যায়ের উল্লিখিত দুইটি শোকে গীতা যে রাজ- 
যোগের উপদেশ দিয়াছে, মমগ্র যঠ অধযায়টি এক রকম 
ভাহারই বিশদ বর্না; ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, গীতা এই . 
রাজযোগ-গ্রখালীকে কত শক্তিশালী বলিয়া বুঝিয়াছে। ' 
কিন্ত ষ্ঠ অধায়েরও শেষের শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, 
মকল মাধনা, মকল যোগের উপর হইতোছ ভক্তিযোগ এবং 
তাহাই গীতার নিজস্ব শিক্ষা_ 


যোগরিনামপি মর্ধেষাং মদ্গতেনান্তরাত্বনা। 
রদ্ধীবান ভজতে যে| মাং স মে যুক্ততমে| মতঃ || 


বোত্ত-দর্শন ও গীতা 


উপনিষদকে ভিত্তি করিয়া ভারতে যে ষড়দর্শনের উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে বেদান্ত দর্শন। 
বেদান্ত বাঁ উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া মহামুনি বাদরায়ণ 
ব্যাম তাহার তর্মসত্রে জীব, জগং ও ব্রদ্ধ সম্বন্ধে দার্শনিক 
বণনা দিয়াছেন। বেদান্ত বলিতে মূলতঃ উপনিষদকে বুঝায়; 
আর দেদাস্তদর্শন বলিতে বাদরায়ণ প্রণীত তন্ধসূত্রকে 
বুঝায়। গীতা! ক্ষেত্র ও ক্ষেতরজ্র সম্বন্ধে বিস্তৃত ভ্ানের জন্য 
নিদ্েশ করিয়াছে, 


ধষিভি্বভূধা গীত' ছন্দোভিবিবিটৈ পৃথক্‌। 
রক্ূত্রগাঁদশ্চৈর ছেতুমস্িধিনিশ্চিতৈঃ ॥ ১৩৪ 


এই শ্লোকের প্রথম পাদে বেদ ও উপনিষদকে লক্ষ্য করা 
* হইয়াছে। দ্বিতীয়পাদে পর্ষন্বত্রকে লক্ষা করিয়া বলা 
হইয়াছে, হেতুমস্ছিবিনিশ্চিতৈঃ, অর্থাং গ্ায়স্গত যুক্তিতর্কের 
মাহায্যে জগত্ততব সেখানে আলোচিত হইয়াছে; ইহাই 
দর্শনের সংজ্ঞা, অতএব ত্ন্সত্রই বেদান্ত দর্শন। * 

গীতার উল্লিখিত শ্লোক হইতেই বুঝা! যায় যে, দার্শনিক 
তন্ববিষয়ে তৎকালে ন্বসৃত্র গ্রামাণ্য বলয়! গৃহীত হইত। 


* বর্ত্রে উডভুলোমি। কাশরংস। জৈমিনি, কাষ্চাজিনি, আত্রেয় 
গ্রভৃতি মুনিগণের নাম যে-ভাবে উক্ত ইইথাছে তাহাতে মনে হয় 
ইারাও অনুরূপ বোদাস্-্শনের রচয়িতা ছিলেন। কিন্ত তাহাদের 
দেরপ গ্রন্থের কোন মন্ধান পাওয়া যায় না। 


১৫৬ গীতার বাণী 


কিন্তু মহামুনি বাদরায়ণ এই ব্রন্সত্রে কোন্‌ অর্থ লক্ষ্য 
করিয়াছেন, অথবা কোন্‌ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া এই 
সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা লইয়। বহু মতভেদ উপস্থিত 
হইয়াছে। বেদাস্ার্শনে কিঞিদধিক গাঁচ শত সৃত্র আছে। 
র্থকার বহু বিচারের সার মংক্ষেপ করিয়া এক একটি সূত্র 
রচনা করিয়াছেন। এই গকল সৃত্র এতই সংক্ষিপ্ত ও এতই 
অর্থবহুল যে, ইহাদের অর্থ নির্ণয় ভাষ্য-টাকাদি ব্যতীত সহজে 
করিতে পারা যায় না। মৃত্র রচনার উদ্দেশ্য বনু বিষয় 
সহজে শ্মৃতিপটে জাগরূক রাখা । এই সকল শূত্রকে অবলম্বন 
করিয়। আচাধ্যগণ নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করিবেন, 
গুরুপরষ্পরায় শান ব্যাখ্যাত হইবে, ইহাই সূত্র রচনার 
দার্ঘকতা। কিন্তু কালক্রমে একই ব্র্মত্রকে অবলম্বন. 
করিয়া নানা ব্যাখ্যা, নানা অম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্য মতভেদ এড অধিক যে, বক্গমৃত্রের প্রকৃত 
অর্থ ম্ূ্ণভাবে উদ্ধার করা৷ আর এতদিন পরে সন্তব বলিয়া . 
মনে হয় না। অথচ এই বেদান্তদর্শন আমাদের ধর্মের " 
প্রামাণা গ্রন্থ। এই দর্শনের সমগ্র অর্থ বুঝিতে না পারিলেও 
ইহার মূল লক্ষযটি, ইহার উপদেশের সার তৰটি যাহাতে 
আমর! ঠিকভাবে বুঝিতে পারি সে চেষ্টা করা অবশ্কর্তব্য। 
আচাধ্য শঙ্কর অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভা লইয়া 
র্সত্রের যে বিস্তৃত ও প্রাঞ্জল ভাত রুনা করিয়াছেন, 
আমর| যদি নিব্বিবাদে তাহা গ্রহণ করিতে পারিতাম তাহা 
হইলে আর কোন হাঙ্গামাই ছিল না। এক কালে ভারতে 
শঙ্করাচাধোর প্রভাব খুবই বেশী ছিল, তিনি শিবের অবতার 
বলিয়া পৃজিত হইয়াছেন; ভাহার মায়াবাদ প্রচারের ফলে 


বেদা্দর্শন ও গীতা ১৫৭ 


ভারতের ইতিহাসের গতিই পরিবর্তিত হইয়াছে এ-কথা 
বলিলে অত্যুক্তি হইবে নাঁ। বৌদ্ধধর্ণের গ্রবল আক্রমণ 
হইতে বৈদিক ধর্মাকে রক্ষা করিয়া শশ্করাচার্ধাই ভারতে 
আবার নূতন করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই 
জন্যই হিন্দুর মনে শক্করের স্থান আজও এত উচ্চে। আজও 
বেদান্ত-দর্শন বলিতে আনকেই শঙ্কারের মত বুঝিয়া থাকেন। 
কিন্ত শঙ্কর বৌদ্ধমতকে খন করালিও, নিজে সম্পরণভাবে 
উচ্থার গ্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই; ভিনি ব্রন্ধ ও 
মায়! সন্ধে যে মত গ্রচার করিয়াছেন তাহাতে বৌদ্ধমতের 
প্রভাব যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়| বৌদ্ধগণের নিকট 
হইতেই শঙ্কর তাহার মঠ স্থাগানের পরিকল্পনা এবং আজীবন 


" সন্যামের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এমন 


* গীতা জ্ঞানযোগ বলিতে মাংখাকেই বুঝিয়াছে, জানযোগিন 
মাংখ্ানাং। "পরবর্তীকালে বৌদ্দধনধ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সা'খোর 
জান-গ্রণালীর প্রভাব নিশ্চই খর্জা হইয়। গাড়ে। সাংখের হায়ই 
নিরীঙ্বরবাদী এবং অধ্বৈত-বিরোধী বৌদ্মত বিখ-শন্ির কাধ্যাধলীর 
অনিতযতার উপর ঝৌক দিগাছিল। বৌদ্বমাতে এই বিশশন্তিকে 
্রক্কতি না বলিয়। কর্ম বলী হইয়াছে, কারণ বৌদ্ধর| বেদাস্থের 
দ্ধ বা মাংখোর নিক্ষিয় পুরুষ স্বীকার করে নাই। তাহাদের মতে 
বুদ্ধবিচারের দ্বারা বিশ্বশক্তির এই অনিত্যত! উপলন্ধি করাই 
মুক্তিলাভের গদ্থ|। যখন আবার বৌদ্ধমতের বিদ্ধে প্রতিক্রিয়া 
আৰম্ভ হইল, তখন আর মেট পুরাতন পাংখামতের পুনঃগ্রতিটা না 
হইয়া শহর কর্তৃক প্রচারিত বেদান্ত মতই গ্রতি্ঠা লাভ করিল। শঙ্কর 
বৌদ্ধদের অনিভ্যতার স্থানে তাদরূপই বৈদাস্টিক মায়াবাদ গ্রচার 
করিলেন এবং বৌদ্াদের অদং, অনিরদেশা নির্বাণ ও শৃল্ের স্থানে 
তনুরূপই অনির্দেশা অনির্বচনীয় ব্রদ্দের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার 


১৫৮ গীতার বাণী 


পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, শঙ্কর প্রচ্ছ বৌদ্ধ। নিষথারক শরীক, 
রামামুজ, বিজ্ঞানভিক্ষু, প্রীকর, বল্পুভ, বলদেব প্রভৃতি 
আটার্ধ্যগণ বরন্সৃত্রের যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাদের 
অধিকাংশের সহিভই শঙ্করের ব্যাখ্যার মূল্গগত প্রতেদ 
রহিয়াছে। নিজ অনুভূতি উপলব্ধি অনুযায়ী বেদাস্ত শাস্ত্রে 
ব্যাখ্যা দিয়া শঙ্কর যে কর্মত্যাগ, সংপারত্যাগ ও সন্নামের 
আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান যুগের মানুষকে সে 
আদর্শ আর আকৃষ্ট করিতে গারিতেছে না। বেদে 
আধ্যাত্মিকার সহিভ জীবনের, ত্যাগের সহিত ভোগের, 
শান্তি ও নীরবতার সহিত কর্দের মমন্বয়মূলক যে-আদর্শ 
প্রচারিত হইয়াছিল, বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ট চিন্তা ও অধ্যাত্ব 
সাধনার গতি আবার সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। 

র্মসৃত্র রচনার পশ্চাতে যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি এ 
অন্তর্টি ছিল, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকট! সেইরূপ 
উপলব্ধি ও অস্তর্টি না থাকিবে, তাহদের পক্ষে শ্তধু শুষ্ক 
পাণ্ডিতোর দ্বার! বর্সথৃত্রের অর্থোদ্ধার করা সম্ভব নহে। 
এ-বিষয়ে গীতাই আমাদের সহায়। অধ্যাত্ম জীবন গঠনের 
জন্য যে-সকল দার্শনিক তত্ব সহায়স্বরপ হইতে পারে, 
্সৃত্রের মধ্যে সেরূপই তত্ব যাহ! পাওয়া যায়, গীতা! তাহার 
সারোদ্ধার করিয়াছে এবং নিজের শিক্ষার অস্ভৃক্তি করিয়া 
লইয়াছে। গীতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ, গীতা মৃত্রাকারে 
ডি সং্ষিতভাবে রচিত না না হওয়ায় তাহার অর্থ বুঝা তত 


মধ্যে সকল লক্ষণ, সকল ক ও কি লুপ্ব হয় গিয়াছে, কারণ এ-সব 
তাহাতে কখনই বস্তুত; ছিল না, এ-সব কেবল মনের ভ্রান্তি মাত্র” 
শ্রীঅরবিনের গীতা 


বেদাস্ত-দর্শন ও গীতা ১৫৯ 


কঠিন নহে; অভএব বর্ডমানে গীতাকে অবলম্বন করিয়াই 
আমাদিগকে ব্সূত্রের অর্থ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ শ্কর 
প্রভৃতি ভায্তকার মকলেই ব্বমৃত্রের ব্যাখ্যা করিতে গীতাকে 
প্রামাণ্য বলিয়া গ্র্ণ করিয়াছেন। ভাহা ছাড়। গীতা 
নিজেই বেদান্ত মন্বদ্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ; বৌদ্ধযুগের 
অবমানের পর যখন হিনুধর্মের পুনরত্যুথান হয় তখন 
উপনিষা, ত্র্ষমূত্র ও গীতা এই ভিনটিই বেদান্ত মন্বন্ধে 
প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, 
সেইজন্য এই তিনটি প্রস্থানত্রয়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। 
গীতার শিক্ষার আলোকে ব্ন্সাত্রের মূল মিদ্ধান্তগুলি 
কিরূপ বুঝা যায়, এইবার আমরা মংক্ষেপে তাহার 


. আলোচনা করিব। 


রশ 


শ্রম 


বাদরায়ণ-রচিত বন্বসত্রের প্রথম মৃত্র হইভোছ, 
অথাতে। ব্ন্মজিজ্ঞাসা। 


যাহা চরম সত্য, 011114৩ [২০৫].), উপনিষদে তাহাকে 
্রহ্ধ নাম দেওয়! হইয়াছে । ব্রন্মই গরম বস্তু, ইহার উদ্দে 
আর কিছুই নাই। বেদান্ত বলিয়াছে, সে পরম সত্য 
বস্তু এক বই আর ছুই নহে, একমেবাদ্ধিতীয়মূ। বিফ, শিব, 
্রন্ধা গ্রভৃতি দেবতা-সকল ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, তাহার! 
সকলেই ত্রন্মের অন্তগতি। উপনিষদে ত্রক্গকে কোথাও 
ঈশ্বর বলা হইয়াছে, কোথাও পুরুষ বলা হইয়াছে, কোথাও 
দেব বলা হইয়াছে, কিন্তু বেদাস্তদর্শনে ত্রদ্ম বলিতে এ-সকল 


১৬, গীতার বাণী 


শব বাবহার করা হয় নাই। সাঁখ্য গুরুষ শব ব্যবহার 
করিয়াছে, যোগ ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিয়াছে; বেদাস্তদর্শন 
সাংখ্য ও যোগের মত খণ্ডন করিয়া যেমন নিজের মত 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেইরূপ পুরুষ ও ঈশ্বর শবকেও 
দ্ষবাচক শবরূপে গ্রহণ করে নাই। আচাধ্য শঙ্কর 
দেখাইয়াছেন যে, স্ায়সঙ্গত বরন্ধবাঁদে পুরুষ, ঈশ্বর বা 
দেবের স্থান ত্রন্মের নীচেই হয়। কিন্তু গীতা উপনিষদকে 
অনুসরণ করিয়া ব্রন্মকেই পুরুষ ও ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছে; গীতার মতে এই তিনটি শব সমানার্ঘবাচক, 
এবং ইহা শুধু নাম লইয়াই গোলমাল নহে, নামের সহিত 
তৰবেরও নিগৃঢ সনবন্ধ রহিয়াছে, র্ধ, পুরুষ, ঈশ্বর এই সব শব 
একই সদ্‌ স্তর বিভিন্ন ভাব বাঁ প্রতিষ্ঠা নির্দেশ করিতেছে। 
দ্বিতীয় সথাত্র সেই ব্রন্মের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে, 


জন্মাদন্য যত 


্র্ম হইতেই এই জগতের উৎপন্তি স্থিতি ও বিনাশ 
মাধিত হয়। 

সাংখ্য বলিয়াছে, পুরুষ কর্তা, নিষ্রিয়। প্রকৃতিই এই 
বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। মাংখ্ের এই মত নিরমন করিয়। 
বেদান্ত বলিতেছে,ত্রন্থু হইতেই জগতের উংপত্তি। ইহাতে 
একদিকে যেমন সাংখোর মত নিরসন করা হইয়াছে, অন্য 
দিকে রন্মেরও লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদে 
নান! স্থানে বলা হইয়াছে যে, ত্রন্ধ নির্বর্রশেষ, নিরুপাধি, 
নিগুণ,াহাকে কোনরূপ লক্ষণের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, 
কেবল “নেতি” “নেতি” দ্বারাই ব্রন্মকে বুঝান যায়, ত্রন্ব 


ব্দস্তনর্শন ও গীত। ১৬১ 
“ইহা নহে” “ইহা নহে । তিনি মুল নহেন, শৃক্ষ নহেন। 
দীর্ঘ নহেন, হৃম্থ নহেন, তাহার শব নাই, রূপ নাই, তাহার 
পূর্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুই নাই। স্তর 
বলা হইয়াছে, তিনি বাকের, মনের, ইন্র্িয়ের অতীত। 
কিন্তু যখন বলা হইল, ত্দ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি তখন 
ত “নেতি” “নেতি” হইল না। তিনি ত মনের অগোচর 
রহিলেন না, বুদ্ধির দ্বার! তাহাকে নির্দেশ করা গেল! তাহা 
হইলে কি বুঝিতে হইবে, ত্রদ্ম এক নহে, ছুই, এক ব্রন্ধ 
অনির্দেশ্ব, নিগ্তণ, আর এক বর্ধ নির্দেশ্য, সপ্চণ, এবং এই 
সঞ্ধণব্রদ্ধ হইতেই জগতের উৎপত্তি? কিন্তু ব্রহ্ম একমেবা- 
দ্বিীয়ম্‌, এক ছাড়া আর ছুই নাই। ভাহা হইলে একক 
'বন্তুতে এইরূপ বিরোধী ভাব কেমন করিয়া সন্তব হয়? 
্নত্রকার ইহার সহজ উত্তর দিয়াছেন, শ্রতেম্ত শবমূলত্বা 
(২১২৭) যুক্তিতর্কের দ্বারা ব্দ্মকে জানা যায় না, শ্রুতি অর্থাং 
উপনিষদই ব্রদ্মবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতি যখন ত্রদ্ধাকে 
নি্'লও বলিয়াছে, সগ্চণও বলিয়াছে তখন এ-মস্বন্ধে বিচার 
বিতর্কের স্থান নাই। 
হষস্ত্রের ভাম্বকার শস্করাচার্ধ্য বিশ্ত শুধু এইরূপ 
উত্তরেই সন্তুষ্ট হন নাই। শ্রতিকেই প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ 
করিতে হইবে বটে, কিন্ত শ্রুতি ত যুক্তিতর্ক নিষেধ করে নাই। 
আভিতেই রহিয়াছে, 


শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ__বুঃ উঃ ২৪1৫ 


এ-স্থানে এই মননটি অনুমানাত্বক বিচার ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। অতএব অনুমান বেদান্ত-দিদ্ধান্তের অবিরোধী 
২১ 


১৬২ গীতার বাণী 
: হইলে বোদস্তবাক্যর্থ জ্রানকে দৃঢ় করিবার জন্যই আবশ্যক 
হয়। আচার্য শঙ্কর এইরূপে মানসিক যুকতিতর্কের 
উপযোগিত। গ্রমাণ করিয়া যুক্তির দ্বারাই উল্লিখিত বিরোধের 
যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই,-ব্রন্ম একই 
সঙ্গে নিগ্ঁণ ও মগ্ুগ হইতে পারে না, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ; 
অথচ শ্রৃতিতে বন্বকে কোথাও নিগ্ণ বলা হইয়াছে, কোথাও 
সগুণ বল! হইয়াছে। অতএব ব্রন্ষের যে মগ্জণ ভাব, এট 
মিথ্যা, মায়া। অব্য বাস্তবিক পাক্ ত্রন্মে কোন 
কোন লক্ষণ কৌন বিশেষ নাই, কেবল মনবুদ্ধির অজ্ঞান বা 
অবিষ্বার বশে এইরূপ মনে হয়। ত্রদ্ষের সগ্ুণ ভাব, 
ঈশ্বরভাব, জগ ভাব সতা নহে, এবং গণ হ্ধ বা ঈ্র 
হইতে উপর এই জগংও জত্য নহে, এ-সবই মায়, যেন. 
নিত্রিতের স্প্ দেখা । 
কিন্ত ব্ত্রের মধ্যে কোথাও অবিষ্যা বা! মায়ার এরগ 
বধ্না গাওয়া যায় না, এবং জগকে কোথাও স্বপ্নের ন্যায় - 
মিথা বল] হয় নাই। ইছা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পু 
অবিষ্া বা মায়! মযন্ধে এই ধারণ। আচার্য শঙ্করেরই 
স্বকপোলকরিত, & সৃত্রকারের মনে ইহা স্থান পায় নাই' 
কিন্তু তাহা হইলে সগ্চণ ও নিপুণ ত্রদ্ধের ময় কেমন করিয়া 
হয়? সুত্রকার এ সন্বন্কে কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি 


২.১ লিলি িলীিলিটউিটিদিপিকিলোপিীিট 


* আমরা পূর্বেই বলিয়া, শঙ্কর নিজের আংশিক উপলব্ধি এবং 
বৌদ্ধণের “অনিভ্যাত।” (10060181610) হইতেই তাহার 
মায়াবাদ প্রাঞ্ধ হই্বাছিলেন। 


বেদান্ত-দর্শন ও গীতা | ১৬৩, 
কেবন্ন শ্ৃতির প্রমাণ দিয়! দেখাইয়াছেন যে, ব্রদ্ধ সগ্ণও 
বটেন, নিগুপও বটেন, 

আত্মনি চৈবং বিচিত্রান্চ হি 1২১২৮ 


আত! এক হইলেও তাহাতে বিচির সৃষ্টি ৃষ্ট হয়, ্রাতিতে 
এইরূপ উক্তি আছে। 


সর্ববোপেতা চ তনর্মনাং|২1১1৩ 


শ্রতিতে দেখ! যায়, তিনি সর্বশক্তিসমঘ্িত। এ জন্তও 
তাহা হইতেই এই বিচিত্র টি সন্তুব হইতে পারে। 


সর্ধধর্ষমোপগন্তশ্ঠ ॥২১/৩৭ 


যেহেতু ত্রঙ্কে জগংকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে 
"আতিতে উল্লিখিত সর্ধন্রতা সর্ধশক্তিমন্তা ইত্যাদি যাবতীয় 
ধর্মই তাহাতে উপপন্ন হয়, সেই হেতু এই বৈদান্তিক মত 
সর্বপ্রকার সন্দেহের অতীত। 

বস্তত্রের ন্যায় গীতা শ্রুতিকে অনুমরণ করিয়া বলিয়াছে 
যে, একই ্রন্মের মধ্যে নানা আপাতবিরোধী ভাবের সমাবেশ 
আছে, ত্ুন্ধ স্ঘণও বটেন। আবার নিষ্রণও বাটন (গীতা 
১৩১৩-১৪)। শ্রুতির অর্থ লইয়া! মানুষের মন যে বিভ্রান্ত 
হইতে পারে, গীত। ইহা স্বীকার করিলেও শঙ্করের সায় তত 
নির্দয় বিষয়ে মানসিক অনুমান যুক্তির উপর নির্ভর করিতে 
বলে নাই। মমাধির দ্বারা বুদ্ধিক স্থির করিলে ভিতর হইতে 
যে জ্ঞানের দীপ জুলিয়া উঠে, ভ্রানদীপেন ভাস্বতা, গীতার 
মতে তাহাই সত্যাসত্যের চরম প্রমাণ, 


শ্রাতিবিগ্রতিপনন| তে যদা স্থাস্ততি নিশ্চল! । 
'সমাধাবচলা বুদ্ধি্তদা যোগমবাগ্ধামি ॥ ২৫৩ 





১৬ গীতার বাণী 


যোগলন অস্ির সহায়েই গীতা সণ ও নিন 
রন্ষের সমন্বয় করিয়াছে। আমরা যদি আমাদের প্রকৃত 


মার অনুন্ধান কর, তাহা হইলে বেদান্ত-মামুযায়ী প্রথমে 


আমাদিগকে “নতি” “নেতি”। “ইহা নহে” ইহা নহে? 
করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। আমি এই দেহ নই, এই 
প্রাণ নই, এই মন নই_যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, 
মংসারে আমার ভিতরে ও বাহিরে যে পরিবর্তনের খেলা 
চলিতেছে, আমি বন্ততঃ এই সকলের উদ্ধে অচল, অক্ষর, 
শান্ত নিত্য, সনাতন, কুট, সর্বব্যাপী আত্মম। এই ভাবে 
আমরা আমাদের মধ্যেই নামকাপের অতীত সন্তার বা নি 
া্ধের উপলব্ধি পাই। এই উপলব্ধি অধ্যা্ব জীবন লাভের 


জন্য অবশ্ত-গ্রয়োজনীয় প্রথম মোপান। কিন্তু আমাদের '. 


মধো যে নিগুণ নি্যক্তিক (100050781) অক্ষর সত্তা 
রহিয়াছে, ভাহাতে আমরা গ্রতিঠিত হইলেও প্রকৃতির খেলা 
বন্ধ হয় ন|&!। আমাদের ভিতরে ও বাহিরে দেহ, গ্রাণ 
মনের ক্রয় চলিতে থাকে, কেবল আমাদের আত্মা নিজের 
নর মতা উপলব্ধি করিয়া সা্ীন্বরূপ, উদামীনবৎ মেই 
মব ক্রিয়াকে দেখিতে থাকে, তাহাদের সহিত নিজেকে 
মিশাইয়। ফেলে না। আর এইভাবে দেখিলেই জগতের 
প্রকৃত স্বরূপ আমাদের মন্মুখে উদ্ভাসিত হয়। যতক্ষণ 


& জগং যদি শঙ্গরমতানুযাহী মিথা। মায়া মাত্র হইত, তাহা হইলে 
নির্তণ বন্ধের জান হইলেই দেই মায়া দূর হইয়া যাইত, জগৎ লোপ 
পাইড, শরীর, প্রাণ মন মব লোপ গাইত। কিন্তু বস্ততঃ তাহা হয় না। 
জানের পরও দেহ থাকে, জীবন থাকে--মেই অবস্থাকে ব্রন্ধদূতে 
জীবনুক্ধি বলা হই়াছে। 


ব্দোস্ত-দর্শন ও গীত। ১৬৫ 


আমরা আমাদের দেহ, প্রাণ, মনকেই আমাদের প্রকৃত সা 
বলিয়া মনে করি, আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অহংকে, কাচা 
“আমি"কেই আমাদের সব বলিয়া মনে করি, ততক্ষণ এই 
জীবন ও জগৎ ছন্দ মোহের খেলী, সুখ দুঃখের খেলা বলিয়াই 
আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়_গীতার মতে ইহাই অজ্ঞান। 
মায়া। কিন্তু যখন আমরা আমাদের প্রকৃত সন্তায়, আমাদের 
পাকা “আমি"তে প্রতিষ্ঠিত হই, দেখি যে, সর্বত্র সর্ববযাগী 
যে এক, অক্ষর, অচল, নামরূপের অতীত, নির্ধাক্তিক 
(101905079) আত্ম! রহিয়াছে, আমি বন্ত; তাহাই) 
“তত্বমসি”, “লোইহং”, তখন সমস্ত দ্বন্দ মোহ দূর হইয়া যায়, 
সর্বত্র একা, শান্তি ও আনন্দের লীলা আমাদের সম্মুখে 
' উদ্ঘাটিত হয়। প্রকৃতি তখন তাহার নিজের দিব্য স্বরূপ 
আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে আরন্ত করে। ক্রমে আমরা 
আরও উপলব্ধি করি যে, এই প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, প্রকৃতি সে 
সর্ধব্যাগী আত্মারই শক্তি, আত্ম! শুধু উপর নহে সাক্ষীমাত্র 
নহে, আত্মাই ঈশ্বর; প্রকৃতি নিজ প্রভুর আননের জন্য, 
ভোগের জন্য এই অনন্ত আশ্টর্ধ্যময় বিশ্বলীলার বিকাঁশ 
করিতেছে। মেই প্রতুই অচল অক্ষর আত্মারূপে জগজ্জননীর 
এই লীলাকে দর্শন করিতেছেন, অনুমতি দিতেছেন, বক্ষে 
ধরিয়া! রহিয়াছেন, আবার তিনিই ঈশ্বররূপে এই প্রকৃতির 
মমগ্র লীলাকে পরিচালিত করিতেছেন, উপরষটানুমস্তা চ ভর্তা 
ভোক্তা মহেশ্বরঃ। 

ইহাই গীতার সমন্বয়। ত্রন্ম নি্ঘলও বটেন, সঞ্চও 
বটেন, ক্ষরও বটেন, অক্ষরও বটেন। ক্ষররূপে সগ্চণভাবে 
নিজ প্রকৃতিকে ধরিয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন, 


১৬৬ গীতার বাণী 


জমমাদস্ত যত, আবার অঙ্গররণে নিগুভাবে প্রকৃতির লীলা 
হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া সেই লীলাকে ধরিয়া রহিয়াছেন, দর্শন 
করিতেছেন, অনুমতি দিতেছেন, কিন্তু সে লীলার মধ্যে মগ 
হন নাই। হ্গর ও অক্ষর, সগ্চণ ও নিগুণ তাহার ছুইটি 
ভাব, 89069 একই সঙ্কে তাহার মধ্যে স্থান গাইয়াছে; 
আবার তিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত, জগতের অতীত, 
বিশ্বাতীত (14150510611), অনিন্তা, অনির্দেশ্য । তিনি 
ক্র গুরুষেরও উদ্দে, অক্ষর পুরুষের উর্ধে, তাই তাহাকে 
পুরুষোত্তম বলা হয়। এই গুরুযোত্তমই পরমাত্ব। পরমেশ্বর, 
গরবদ্ধ। । 


জীব 
সূত্রের দ্বিতীয় অধ্য] য়ে তৃতীয় গাঁদে জীবতন্ব বপ্িত 


হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, জন্ম মৃত্যু এসব 
জীবের নহে, দেহেরই জন মৃত্যু হয়। 


নাত্মাইশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২/৩১৭ 


জীবান্বার উৎপত্তি নাই, কারণ শ্রুতি তাহার উৎপত্তি 
থাকা বলে নাই, এবং “ন জায়তে জিয়তে বা” * ইত্যাদি ক), 
শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতিতে "আত্মার নিত্যত্ব এবং অজন্ব কথিত 
হইয়াছে। এই পাদের ১১ সৃত্রে বল! হইয়াছে, 


উৎক্রান্তিগত্যাগতীনামূ। 


গীত]_২।২০ 


ব্োস্-দর্শন ও গীতা ১৬৭ 


শ্রুতি জীব সম্বন্ধে উংক্রান্তি অর্থাং দেহ হইতে প্রয়াণ 
গতি অর্থাং পরলোকে গমন ও আগতি অর্থাং পরলোক হইতে 
পুনরায় আগমনের কথা বলিয়াছে। তাহা হইলে জীব 
বিভু বা সর্বব্যাপী নে, জীব অনুপরিমাণ। জীব হৃদেশে বাম 
কৰে, কিন্তু গন্ধদ্রবা এক স্থলে থাকিলেও যেমন তাহার গন্ধ 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনিই জীবের চৈতগ্ও মর্বরশরীর- 
ব্যাগী হয়। জীব যখন এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে যায়, 
তখন এই চৈতন্যকে সন্গে করিয়া লইয়া যায়। 

গীভাতে আমরা জীবের এইরূপ বরণনাই পা্ট। আতিও 
জীবকে অণুপরিমাণ বলিয়াছে। ভাহা হইলে ভীব বন্ধ 
হইতে ভিন্ন হয়। কারণ ত্রন্ধ অণ্ুপরিমাণ নহে, কোন এক 
: স্থানে লীমাবদ্ধ নহে, ত্রন্ধ বিভু বা! অর্ধব্যাপী, ভাহার 
গমনাগমন সন্তব হয় না। কিন্তু জীব যদি ব্রন্ধা হইতে ভিন্ন 
হয় তাহা হষ্টলে ত্রন্ধা একমেবাদ্ধিতীয়ম কেমন করিয়া হয়? 
শ্রুতিতে জীবকে “তত্বমসি*ই বা! বলা হইয়াছে কেন? ৃত্রকার 
ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, জীব ত্রন্ষের অংশ, 


অংশো নানাব্যপদেশাং- ২৩8৩ 


ক্রতিবাক্যে জীব ও ত্রন্ে ভেদ প্রদমিত হইয়াছে, অভেদও 
প্রদণিত হইয়াছে, অতএব জীব ও ব্রন্ে অংশ ও অংশী এই 
সন্বন্ধব। অংশ অংশীর সহিত অনন্য, 


তদনন্তত্বমারন্তণশবাদিভ্যঃ_-২১।১৪ 


কিন্ত ইহাতেই ত বিরোধের মীমাংসা হয় না। শ্রুতি বলিয়াছে, 
দ্ধ নিরবয়ব নিরাকার চৈতন্ম্থরপ; জড় বস্তুর ন্যায় ব্রহ্ধাকে 


১৬৮ গীতার বাণী 


নানাভাবে বিভক্ত করা যায় না। তাহ! হইলে প্রন্মের অংশ 
কেমন করিয়া হইতে পারে? বাদরায়ণের পক্ষে ইহার উত্তর 
“বই সহজ, শ্রতেন্ত শবমূত্বাং। অতি হইতে প্রমাণ 
পাওয়া যায়, ব্রহ্ম নিরবয়ব, আবার শ্রুতি হইতেই প্রমাণ 
পাওয়া যায় জীব ব্রদ্ধের অংশ, অতএব এখানে তর্কের কৌন 
স্থান নাই। 
শঙ্কর কিন্তু তর্কের দ্বারাই এই বিরোধের মীমাংসা 

করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শ্রুতির মতে জীব 
নিত, উৎপন্ভিরহিত, অতএব জীব এবং ব্রশ্মে কোনও প্রভেদ 
78 £7383 117; জীব বন্ধই অন্য কিছু নহে। 
জীবের অণু, অলপ, অংশত্ক' কর্তৃত্ব দেখা যায় বটে, কিন্ত 

এ-সব সত্য নহে, এ-সব মায়ী বা অবিদ্যার কাধ্য। জীব 
অজ্জ্রানের বশেই আপনাকে ক্ষুদ্র, অংশ-পরিমাণ মনে করে। 

প্রকৃত জ্বানলাভ করিলেই জীব বুঝিবে যে, তাহতে আর ত্রন্ধে 

কোনই ভেদ নাই, অভেদ। কিন্তু এইরূপে জীবের অংস্থ 

অগুত্ব ও কর্ৃদ্ধকে মায়। বা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া৷ দিবার 

কোন জমর্থন ত্রহ্মম্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। শঙ্কর 

বলিয়াছেন, জীবের কর্তৃত্ব মিথ্যা ভ্রম মাত্র। ব্ন্ষনূত্রকার 

স্পষ্ট বলিয়াছেন, জীবের কর্তৃত ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, 


পরাং তু ভচ্ছ[তেঃ_২৩৪১ 


সৃত্রকারের মতে অগ্রির ক্ষুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীবও 
তেমনিই ব্রন্ধের অংশ, স্কুলিঙ্গ ও অগ্নি অনন্য হইলেও ভেদ 
রহিয়াছে। ফেন, তরঙ্গ এ-সব সমুদ্রের অংশ হইলেও ফেন, 
তরঙ্গই সমুদ্র নহে। তেমনই জীব ত্রদ্মের অংশ, কিন্ত ্্ষ 


বেদান্ত-দর্শন ও গীতা ১৬৯ 


নহে। তবে জীবের যে বিভৃত্বের কথ! শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 
তাহার অর্থ এই যে, জীব জ্ঞানলাভ করিলে ব্রদ্ঘভাব বা 
বিভব প্রাপ্ত হয়। এই জন্ঠই শ্রুতিতে জীবকে বন্ধের সহিত 
এক বলা হইয়াছে, তত্মদি। শিশুর মধ্যে পুংস্ব যেমন 
মন্তাবনারূপে নিহিত থাকে, জীবের মধ্যেও ব্রন্মত্র মেইভাবে 
নিহিত রহিয়াছে, । 


পু্বাদিববৃস্ত সতোইভিব্যক্তিযোগাং_ ২৩৩১ 


অভ্এব বাদরায়ণের মতে জীবই ব্রহ্ম নহে, কিন্তু জীবের মধো 
ব্রদ্ধভাৰ বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে। সাধনার হ্বারা তাহার 
বিকাশ হয়, জীব কিভুষ বর্ম লাভ করে, তখন সে চিরকাল 
* সেই ত্রন্ধত্ব ভোগ করে। 

_.. দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৪৬ এবং ৪৭ স্বাত্রে বলা 
হইয়াছে, যদিও জীব ত্রন্মের অংশ, ব্রদ্মের সহিত অনন্যা 
তথাপি জীব মুখ দুখে ভোগ করে বলিয়াই ব্রা সখ দ'খ 
, ভোগ করে না। জীব ব্রন্মের সহিত অনন্য হঈলেও ব্্ধ 
জীব অপেক্ষা অধিক, 


অধিকন্ত ভেদনিদেশীং_ ২১২২ 


জীবই নিজের কর্ণের দ্বারা সুখদুঃখ ভোগ করে, কিন্ত 

সে-সব ব্রন্ধকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব স্পষ্টই দেখা 

যাইতেছে যে, বাদরায়ণের মতে জীব ব্রন্ষের সহিত ভিন্নও 

বটে, আবার অভিন্নও বটে। কিন্তু এইরূপ ভেদাভেদ এক 

সঙ্গে কিরূপে সম্ভব হয়? বাদরায়ণ বলিয়াছেন, শ্রুতিই ইহার 

প্রমাণ । শঙ্কর বলিয়াছেন, অভেদই সত্য, ভেদ মিথ্যা মায়া। 
২২ 


১৭০ গীতার বাণী 


এইবার গীতা এই বিরোধের মীমাংসা কি ভাবে করিয়াছে 
তাহা দেখা যাউক। গীতা ত্র্ধ বা আত্মাকে নিত্য, স্থাণু, 
নিরবয়ব, সর্বগত বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, অতএব ত্রন্ধকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করা যায় না। অথচ, গীতা! বর্মনৃত্রের 
ন্যায়ই জীবকে বন্ষের অংশ বলিয়াছে, মমৈবাংশঃ| গীতা 
জীবকে মর্ধগত ব্ন্ধোর সহিত মূলতঃ গ্রভেদ করে নাই। জীব 
যতক্ষণ অহঙ্কার ও অজ্জানের অধীন ততক্ষণ মে আপনাকে 
কুন “আমি” বলিয়া মনে করে, কিন্তু যখন তাহার জ্ঞান হয় 
তখন দে জানিতে পারে যে, ভাহার আত্মা এবং সর্ধগত ত্রদ্ধ 
একই বস্তু, তখন দে ব্রহ্ম হয়, ্মভূতঃ। এ পর্য্যন্ত গীতার 
মতের সহিত শঙ্করের মতের বেশ মিল আছে। কিন্তু জীবের 
বাটিস্বরূপকে শঙ্কর মিথ্যা, মায়া, অবিদ্যা বলিয়াছেন, গীতা '. 
কোথাও তাহা বলে নাই। অজ্ঞানের বশে জীব আপনাকে 
ফে-ভাবে দেখে তাহা মিথ্যা, কিন্তু তাই বলিয়া জীবের 
বাতি বা ব্যিস্বরপ মিথা! নছে, পরা প্রকৃতির মধো জীবের 
দিবা বািম্ব্ূপ রহিয়াছে, অজ্ঞানের মধ্যে তাহার * 
অহংভাব সেই দিবা বা্টিতেরই বিকৃত ছায়ামাত্র। 
তাহা হইলে গীতার ব্যাখ্যা অনুসারে জীব তাহার অস্তরতম 
সন্তায় ভগবানের সহিত এক, ব্রন্ষের সহিত এক, অভেদ। 
কিন্তু প্রকৃতিতে জীব পরা! প্রকৃতির অংশমাত্র। ভগবানের পরা 
্রকৃতিই প্রত্যেক জীবের স্বভাব হইয়াছে, জীবভুতা, এবং সেই 
স্বভাবের বিকাশই প্রতোক জীবের জীবনলীলা। জীব যতক্ষণ 
না তাহার এই নিগৃঢ স্বভাবের মন্ধান পায়,তাহার নীচের বিকৃত 
প্রকৃতিতে, ত্রিগ্ুণময়ী অপর প্রকৃতিতে বদ্ধ থাকে, ততক্ষণই 
তাহার অন্্রান, অহংভাব, বাসনা, ছন্দ, দুঃখের খেলা চলিতে 
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থাকে। এই নীচের খেলা ছাড়াইয়া উঠিলেই ভাহার মধ্যে 
স্বভাবের খেলা, পরা প্রকৃতির খেলার বিকাশ হয়, তখন 
আত্মাতে সে ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করে, আর 
প্রকৃতিতে ভগবদ্‌লীলার শুদ্ধ, বুদ্ধ, রূপান্তরিত আধার হয়। 
গীতার মতে ইহাই জীবের পরমা গতি। মম সাংন্ম্যমাগতাঠ 
মযেব নিবসিয্যসি, মদ্ভাবমাগতাঃ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা 
গীতা এই দিবাযজীবনই নির্দেশ করিয়াছে। 

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, আমারই সনাতন অংশ 
জীবলোকে জীবরূপে আবিভূতি হয় (১৫19); ইহা! হইতে বুঝা 
যায় যে, প্রত্যেক জীব তাহার অধ্যাত্ম সত্যে হয়ং ভগবানই, 
গ্রকৃতির মধ্যে তাহার দ্বারা ভগবানের প্রকাশ বস্তুতঃ যতই 
আংশিক হউক না কেন। আর “দনাতন” বিশেষণটির 
দ্বারা বুঝায় যে, বহু জীবের প্রত্যেক জীবই হইতেছে এক 
একটি শাশ্বত ব্যক্তি, একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ সত্তার এক একটি 
শাশ্বত, অজাত, অমুত শক্তি। বাষ্টিগত জীব উদ্ধে শাশতের 
মধ্যে আছে এবং চিরদিনই ছিল কারণ উহা! নিজে সনাতন। 
এই জন্যই গীতা এমন কোন কথা৷ কৌথাও বলে নাই যাহা 
হইতে আদ মনে হইতে পারে যে, জীব সম্পূ্ভাবে লয়- 
প্রাপ্ত হয়, পরন্ত গীতা বলিয়াছে, জীবের পক্ষে পরম পদ 
হইতেছে পুরুযোত্তমের মধ্যে বাস করা, নিবসিয্সি ময্যেব। 
গীতা যখন সর্ধভূতের এক আত্মার কথা বলিতেছে তখন 
মনে হইতে পারে যে, গীতা অদ্বৈতবাদের ভাষা বাবহার 
করিতেছে । কিন্তু আবার এই যে বলা হইতেছে_ব্যগ্টিগত 
জীব সনাতন, ইহাতে একটা! “বিশেষ” আসিয়া! পড়িতেছে এবং 
মনে হয় শীতা প্রায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই স্বীকার করিতেছে। 
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ইহা হইতেই একেবারে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক 
হইবে না যে, কেবল এইটিই হইতেছে গীতার দার্শনিক তত, 
অথবা ইহা৷ পরবর্তী রামানজ মতের সহিত এক। তথাগি 
এইটুকু খুবই স্পষ্ট যে, এক অদ্বিতীয় ভাগবত সন্তার মধ্যেই 
একটি বহত্বের তত্ব রহিয়াছে, তাহা শুধু মায়া নহে, তাহা 
শাঙ্বত ও সত্য। এই মনাতন জীব ভাগব্ত পুরুষ হইতে 
অনয কিছু নহে অথবা তাহা হইতে বস্তুতঃ গৃথকও নহে। 
ঈশ্বর নিজেই তাহার একের অস্তগিহিত শত বহুত্ের দ্বারা 
আমাদের মধ্যে অমর আত্মারূপে চিরবিরাজমান রহিয়াছেন। 

রামানুজের মতের সহিত গীতার মতের মূল প্রভেদ এই 
যে, তিশি ভগবানের মহিত জীবের পার্থক্য কল্পনা করিয়া 
ছেন। তিনি বলিয়াছেন, চিংস্বরূপ জীব নিতাই ঈশ্বর '. 
হইতে গৃক। মুক্তিলাতে সে কেবল বন্ধানন্দ ভোগ কার, 
ক্ষ হইয়া যায় না। এই সাধনায় কর্ম ও ভ্ঞানবিচার আবস্থাক 
বটে, কিছ রব স্মৃতি বা ভক্তিই প্রধান উপায়। কিন্তু গীতার . 
মতে গ্রতোক জীব তাহার অধ্যত্ব সত্যে স্বয়ং ভগবানই, * 
প্রকৃতির মধ তাহার দ্বারা ভগবানের প্রকাশ বস্তুত; যতই 
আংশিক হউক না কেন। রামানু'জর মত সাংখামতেরই 
প্রকারভেদ, সাংখোর বছ চেতন গুরুষই রামানুজের বু জীব, 
মাংখোর ন্থায়ই রামানুজু বলিয়াছেন, প্রকৃতি বন্তত; জড়, 
অচিং। মাংখোর সহিত তাহার প্রতেদ কেবল এই যে, 
তিনি জীব ও প্রকৃতির অতিরিক্ত ঈশ্বর তত্ব স্বীকার করিয়া- 
ছেন। এই সব জীব ওজড় জগং এক ঈশ্বরের মধ্যেই 
রহিয়াছে, এই সব হইতেছে ভীহার শরীর, 'তাহার অঙ্গ 
প্ত্াঙ্গ, তিনি এই সবের আত্মাস্বরূপ। অচিং জড় ভোগ্য, 
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চিং জীব ভোক্তা, আর তৎসমুদয়ের পরিচালক ঈশ্বর, এই 
তিন লইয়াই ব্রহ্ধ। চেতন ও অচেতন পদার্থ সমূহ যখন 
্রন্মের শরীর তখন এই গুলি তাহার ধর্ম বলিতে হইবে। 
কাজেই এই পরব্দ্ম নি্ড নহেন, সকল গ্রণের আকর। 
শান্ত্রে যে পরমাত্বাকে নিগ্রণ বল! হইয়াছে, উহা হেয় গুণের 
অসস্ভাব নিবন্ধন, কিন্তু সত্যন্প্, সত্যকাম প্রভৃতি কল্যাণ- 
ময় €&ণ-দকূলের নিষেধ করা হয় নাই। সেই কল্যাণময় 
গুণ-সকল অনীম, অনন্ত, জীবের পক্ষে অপরিমেয়, এই সকল 
কারণেই তাহাকে নিগুণ বলিয়া সাধারণ ভাবে বর্ণন! করা 
হইয়াছে, বস্ত্তঃ পরমাত্বা নিগুণ নহেন। চিৎ, অচিং ও ঈশ্বর, 
এই সকলের ধর্ম পরম্পরে মংক্রামিত হয় না। ইহা দ্বারা 
স্থগিত বিশেষ বিশেষ ভেদঘুক্ত একমাত্র বন্ধই রহিয়াছেন, 
ইহাই সপ্রমাণিত হয়। রামান্ুজের এই মন্তই বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ বলয়! খ্যাত। জীব ব্রন্ষমের শরীর তাই তাহাকে 
্রন্মের অংশ বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ জীব কখনই ব্রহ্ম বা 
ভগবান নহে যেমন হস্ত পদ মানুষের অংশ হইলেও মানুষ 
নহে। মধ্বাচার্্য আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, 
জীব ও জগৎ ভগবানের শরীরও নহে, ৯হারা ভগবানের দ্বারা 
সৃষ্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পৃথক বন্তু, তাবে তাহারা মম্পূ্ণদূপে 
ভগবানের উপরই নির্ভরশীল। জীবকে যে ভগবানের অংশ 
বলা হইয়াছে সেটা! কেবল একটা উপমা! মাত্র, সমগ্রের মহিত 
অংশের যেমন সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ সেইরূপ 
অর্থাং ভগবানের সহিত জীবের কিছু সাদৃশ্য আছে এবং জীব 
মম্পূর্ণরূপেই ঈশ্বরের অধীন। মধ্বাচার্য্যের এই মত দ্বৈতবাদ 
বলিয়া খ্যাত। 
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বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যে গীতার মত নহে আমরা 
ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই ভাহা৷প্রতীত হইবে। 
গীতার মডে জীব ভগবান হইতে বস্তুতঃ গৃথক নহে। 
ভগবান এক, তিনিই বহু রূপ গ্রহণ করিয়া জীব হইয়াছেন। 
তাহার অনন্ত সত্তার মধ্যে যেমন এক রহিয়াছে, তেমনি 
বছত্ব রহিয়াছে, সেই বনৃত্থের "দ্বারাই তিনি ভীবলোকে 
ভীবাত্মারূপে আবিভূত হইতেছেন, প্রকৃতি হইতে শরীর 
গ্রহণ করিতেছেন। যখন মেই দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহ গ্রহণ 
করিতেছেন তখন পঞ্চভুতের দেহ আবার পঞ্চভুতে মিশিয়া 
যাইতেছে। (গীতা ১৫৭৮)। আর এই প্রকৃতিও মূলতঃ 
জড় বাঁ অচিং নহে। সাখ্য, রামানজ বাঁ মধ্বাচাধ্য যে 
প্রকৃতিকে জড় বলিয়াছেন ভাহা হইতেছে ব্রিগুণাত্বিক্ 
প্রকৃতি, গীতার অপরা প্রকৃতি। কিন্তু ইহা হইতেছে 
প্রকৃতির নীচের রূপ, গীতা ইহার উপরে আর এক প্রকৃতির 
সন্ধান দিয়াছে, তাহা হইতেছে পরমা চিং শক্তি, পরাপ্রকৃতি। 
বস্তুত; জগতে জড় বা অচিৎ বলিয়া কিছুই নাই, সবই 
চৈতন্যময়, সবই বাসুদেব । আপাততঃ যাহাকে জড় বলিয়া 
দেখা যায় তাহার মধ্যেও চৈতত্ সুপ্ত রহিয়াছে, প্রকাশের 
অপেক্ষা করিতেছে । এই ভাবেই তথাকথিত জড়গ্রকৃতি 
হইতে ক্রমবিবর্তরনের দ্বারা দেহ, এঁণ, মনের বিকাশ হইয়ছ, 
জড়জগতে ক্রমশঃ সচ্চিদাননদ বন্ধই প্রকট হইতেছেন। 

শঙ্করের মতে ত্রদ্মের সহিত জীবের অভেদই সতা, 
রামানুজ ও মধ্যের মতে ভেদই সত্য। আচীধ্য নিশ্বার্ক 
বলিয়াছেন ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য; তাহার মতে জীব, 
জগৎ এ"সবই হইতেছে ত্রদ্ষের বা ভগবানের শঙ্তি, অংশো হি 
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শকিরূপো গ্রাহঃ। মান এবং আগুনের দাহিক! শক্তি এক 
নহে অতএব এখানে দ্বৈতভাব রহিয়াছে, আবার আগুন ছাড়! 
দাহিকা শক্তির কোন সন্তাই নাই অভএব এখানে অদ্বৈত 
রহিয়াছে। এইজন্য এই মতকে দ্ৈতাদ্বৈত মীমাংসা বলা হয়। 
শক্তিমানের মহিত শক্তির ভেদও অমিন্ত্য এবং অভেদও 
অচিন্তা-এইজন্য এই মত্তকে অনিন্তযভেদাভেদবাদও বলা 
হয়। টৈতন্যচরিতামৃত হইতে জান! যায় যে, এই অসিন্ত- 
ভেদাভেদবাদই ছিল ্্রীকৃষৈতন্ত মহাগ্রতুর বৈদান্তিক 
দিদ্ধাপ্ত। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এইটিই ঠিক গীতার 
মিদধান্ত, কারণ গীত। ভেদ ও অভেদ দুইই স্বীকার করিয়াছে। 
গীতা ভগবান এবং তাহার পরমা চিং শক্তি ভিন্ন অন্য কোন 
* তত স্বীকার করে নাই। গীতার তিন পুরুষ হইতেছে একই 
ভগবানের তিন স্থিতি বা 9105: আর গীতার ছুই প্রকৃতি 
হইতেছে একই চিতশক্তির ছুইটি রূপ, পরা ও অপরা। 
ভগ্রবান বলিয়াছেন, “আমার প্রকৃতি” ইহাতে ভগবানের 
, সহিত প্রকৃতির তেদ কর। হইয়াছে। সগ্ুম অধ্যায়ের ঘাট 
শ্নোকে বলা হষয়াছে, এতদূযোনীনি ভূতানি, এই পরা 
প্রকৃতি হইতেছে সর্ধ্ৃতের যোনি। ম্মাবার এ শ্লোকেরই 
দ্বিতীয় পাদে বলা হইয়াছে, 


অহং কৃতরস্ত জগত; প্রভবঃ গ্রলয়ন্তথা, 


“আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তিস্থল, আবার আমাতেই 
উহার লয় হয়। আমা! অপেক্ষা উচ্চতর আর কিছুই নাই 
অতএব এখানে গরম পুরুষ পুরুষোত্তম এবং পরমা প্রকৃতি 
পরা প্রকৃতিকে একই করা হইয়াছে । এখান হইতে বুঝা 


১০৬ গীতার বাণী 


যায় যে, তাহারা একই অদ্বিতীয় সত্যের কেধ্ল ছুইটা 
দেখিবার ভ্গী মাত্র-কারণ কৃষ্ণ যে বলিলেন, “আমিই 
জগতের উৎপত্তির স্থান, লয়েরও স্থান” তাহার পরা! প্রকৃতই 
যে এই ছুই স্থান তাা খুবই ল্পষ্ট। ভগবান তাহার অনন্ত 
চৈতন্য স্বরূপেই ব্রদ্ধ এবং পরা! প্রকৃতি হইতেছে সেই অনন্ত 
চৈতন্েরই অস্তুনিহিত দিবা ইচ্ছা শক্তি, দিব্য কর্ম 
শক্তি। 

তথাপি দবৈভাদ্বৈত বা৷ অচিন্ত্যাভেদাভেদ বলিয়া যে-মত 
প্রচলিত তাহার মহিত গীভার বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে! এ 
মতে অভেদ অপেক্ষা, ভেদের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে। 
চৈতন্গরিতামূতে শঙ্কলের অদ্বৈতবাদ সমালোচন| করিয়া বলা 
হইয়াছে, 


মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বর জীব ভেদ। 
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ? 
গীতা শাস্ত্রে জীবরূগ শক্তি করি মানে। 
'ছেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের জনে 1 


অন্বাত্র বলা হইয়াছে, 
জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণাস। 


বন্ততঃ নানা বৈধব জন্্রদায়ের মধ্যে অন্থ যত পার্থকাই 
থাকুক, ভগবানের সহিত জীবের ভেদ মন্বন্ধটিই হইতেছে 
তাহাদের সাধারণ ভিত্তি-_এক পুরুষ ভগ্রবান, আর সব জীব 
তাহারই শক্তি)জীব ভগবানের সেবা করিবে, ভগবানকে 
ভক্তি করিবে, ভালবাসিব, ইহাই জীবের মাধনা এবং ইহাই 
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তাহার সিদ্ধি। গীতাও প্রেম ও ভক্তকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে 
কিন্ত তাহার প্রতিষ্ঠা অভেদ ও এক উপলন্ধির উপর, 


সর্বভৃতস্থিতং যে! মাং তজত্যেকতমাস্থিতঃ। 


বৈষ্ণব মিদ্ধান্তে জীবকে শক্তি বল! হইয়াছে, কিন্তু ইহা 
গীতার মত নহে। গীতার মতে জীবের মধ্য পুরুষ ও প্রকৃতি 
ঢুইই রহিয়াছে, পুরুষ হিসাবে জীর ভগবানের সহিত এক, 
গ্রকৃতি হিসাবে সে পরা প্রকৃতির অংশ বা আংশিক প্রকাশ। 
গীতার এই পরা প্রকৃতির ভবটি লইয়াই গোলমাল হইয়াছে। 
বৈধব মতে জীবই পর! প্রকৃতি, আর ত্রিগ্ণাত্বিকা অপরা 
প্রকৃতিই হইতেছে এই জগতের মূল। কিন্তু গীভার মতে 
পরা গ্রকৃতিই জীব নহে, পরা প্রকৃতি জীব হসয়াছেজীবভূতা ; 
পরা প্রকৃতি হইতেছে জীব হইতে উচ্চতর সত্য। জীব ও 
জগৎ উভয়েই পরা! প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, 


এতদৃযোনীনি ভূভানি সর্ব্বাদীতযুপধারয়। 


মাংখ্যের স্যায় ত্িগ্ণাত্তিক! অপর! প্রকৃতিকেই জগতের মূল 
কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া বৈষ৮ণণও জগ্রথকে দুখময় 
বলিয়। দেখিয়াছেন এবং বৈকু্, গোলক বাঁ আধাত্বিক 
বৃন্দাবন পরম প্রেমাম্পদ ভগবানের মহিত পূর্ণ মিলনের জনা 
এই সংসার ও পাধির জীবনকে পরিত্যাগ করা ও সন্ন্যাস 
অবলম্বন করাকেই অপরিহার্য চরম গন্থ। বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। বন্তৃতঃ গীতা সাংখ্যের ত্রিগণাস্তিক প্রকৃতির 
উপরে যে সচ্চিদাননাময়ী পরা প্রকৃতিকে জগতের কারণ 
বলিয়াছে, এইটিই হইতেছে দার্শনিক তব হিসাবে গীতার 
হত 


3 গীতার বাণী 


গ্রথম মৌলিক সিদ্ধান্ত, এবং এইটিকে ধরিতে না৷ পারিলে 
গীতার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের রহস্য বুঝা যায় না। 
বৈষণবাচার্্যগণের ন্তায় শঙ্করাচারধ্যও গীতার পরা 
প্রকৃতির রহস্তটি ধরিতে পারেন নাই। জগতের মূলে এই যে 
ভাগবতী চিংশক্তি রহিয়াছে, ইহাকে স্বীকার করিলে আর এই 
জগৎকে মিথ্য। বল! চলে না, তাই শঙ্কর এই পরা প্রকৃতিকে 
স্বীকার করিতে পারেন নাই, কুট ব্যাখ্যার দ্বারা ইহার 
অস্তিত্ই উড়াইয়। দিয়াছেন। শঙ্করের মতে আছে কেবল 
ঢুইটি অনাদি তত্ব, সং বন্ম এবং সদসং মায়াশক্তি। গীতা 
যেখানে পর! প্রকৃতির কথা বলিয়াছে, শঙ্কর মেখানে পরা 
প্রকাত বলিতে বুঝিয়াছেন ক্ষেত্রজ্ব। কিন্তু ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গীতা ক্ষেত্র 
বলিতে প্রকৃতি বুঝে নাই, পরন্ত গুরুষ ও প্রকৃতির বিভেদ 
করিয়া পুরুষকে দত্ত এবং প্রকৃতিকেই ক্ষেত্র নাগ 
অভিহিত করিয়াছে, অতএব শঙ্কর এখানে ঠিক উল্টা 
বুঝিয়াছেণ। আমর। ইত্তিপূর্কেই দেখিয়াছি, শঙ্কর অক্ষর 
গুরুষকে বলিয়াছেন মায়াশক্তি আবার সপ্তম অধ্যায়ে অপরা 
প্রকৃতিকেই বলিয়াছেন মায়া, অতএব তিমি কোথাও পুরুষকে 
প্রকৃতি বলিয়াছেন, কৌথাও প্রকৃতিকে পুরুষ বলিয়াছেন 
আবার কোথাও বলিয়াছেন যে, পুরুষ ও প্রকৃতি হইতেছে 
ঈশ্বরের ছুই গ্রকৃতি, গ্রকৃতিং পুরুষং টৈব ঈশ্বরন্ প্রকৃতী 
(১১১৯ ভায্ত), দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য (১৩১ ভাষ্য )। 
গীতা বিশেষ বিশেষ অর্থ লইয়া যে-সকল শব প্রয়োগ 
করিয়াছে ভাহাদের মধো এইরূপ জটিলতার কৃষ্টি করিয়াই 
শঙ্কর গীতা হইতে তাহার মায়াবাদের সমর্থন বাহির করিয়া- 
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ছেন। বন্ৃত; গীতার অর্থে কোথাও এরূপ গোলমাল নাই, 
গীতার দার্শনিক তত্ব মুষ্প্ট, নিজেদের সাঞরদায়িক মত 
স্থাপনের জন্য গীতার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা না করিক্নে 
গীতার এই উদার দার্শনিক তত্ব বুঝিত বেগ গাইতে 
হয়না। 


উগদংহার 

বহ্ষমৃ্ের ব্যাথা লইয়া যে-মব মতবাদের দৃষ্টি হইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে গ্রধান হইতেছে শঙ্করাচাধ্যের মায়াবাদ, 
িশবার্কের ভেদাভেদ ( ছৈতাদ্বৈত) বাদ, রামামুজের বিশিষ্টা- 
দ্বতবাদ এবং মধ্বাচার্যোর দৈতবাদ। মত শত বংসর ধরিয়। 
ভারতে এ সব মত লইয়া যে বাদানববাদ চলিয়াছে তাহা 
মানবীয় বুদ্ধির সৃষ্ধাতিমক্ষ বিচারশক্তির চরম নিদর্শন | 
ইরা মকলেই গীভাকে গ্রামাণা বলিয়া ্বীকার করিয়াছেন, 
গীতার বাখ্যার দ্বার নিজ নিজ সীল্প্রদায়িক মত 
স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা হাতেই বুঝা যায় যে, 
গীতা কোন বিশেষ সপ্্রদায়েরই গ্রন্থ নহে। বস্তুত 
গাঁতাতে যে উদার মম়্ূলক সমগ্র সত্য বিবৃত হইয়াছে, 
ভিন্ন ভিন্ন স্্র্ায় আপন আপন উপলব্ধি মত তাহারই এক 
একটি দিকের উপর জোর দিয়াছেন। আজও ভারতে এই সব 
মপ্্রদায় বর্তমান থাকিয়া আপন আগন মতানুযায়ী সাধন 
প্রণালীর অন্লমরণ করিতেছেন এবং আপন আগন মতবাদের 
প্রচার করিতেছেন। বর্তমানে শঙ্করের মায়াবাদ রামকৃফ-সঙ্ঘ 
কর্তৃকই দেশবিদেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হইতেছে 
অনাপক্ষে শ্রীমদ বিজয়কৃষ্ তাহার অপরাজিতা ব্ন্ধবিদ্া 
গ্রন্থে এই মতের দোষগুলি গুঙ্গানুগুজ্করূপে দেখাইয়া 
দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, যেমন রামামুজ ্রন্মের 
মধো অচিং ভত্ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদকে কষ 


উপমংহার ১৮১ 


করিয়াছেন, তেমনই শঙ্কর সং ব্রন্মের মধ্যে সদসং মায়া- 
শক্তির কল্পনা করিয়া অদ্বৈতবাদকে কু করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ 
বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, “আচার্য শঙ্করের মতে অবিদ্বার নাশ 
হয়, এরপ স্বীকার থাকায় উহা বিজ্ঞান ও শ্রুতি, উভয়- 
বিরুদ্ধ হইয়াছে। পরন্ত অবিষ্ভার জগং-কারণত্ব দেখাইয়া 
এবং সেই আবিগ্ভার বিনাশ স্বীকার করিয়া আচার্য্য 
অসভর্কে বৌদ্ধবাদে উপনীত হইয়াছেন। এবং সাখা- 
বিভাগের গণ্ডি হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারেন 
নাই।” একমাত্র অবাঙমানসগোচর চিতরসৈকঘন পরমাত্মাই 
আছেন এবং ভিনিই ত্রদ্ধ অর্থাং জগতের কারণ-ইহাই 
শ্রীমদ্‌ বিজয়কৃষ্ণের মতে যথার্থ সর্ববতেদা ভীত অবাধ অদ্বৈত 
" সিদ্ধান্ত এবং বেদান্তের সার উপদেশ। 
বেদান্তের উল্লিখিত ব্যাথ্যা-সমূহে নান! বৈষম্য থাকিলেও 
একটি বিষয়ে সকলের মিল রহিয়াছে এবং সেইটিই হইাতেছে 
কার্যাতঃ মুখ্য বিষয়। এই জগৎ ভগবানের সত্য টটিই হউক 
বা মায়ার স্্টিই হউক, সকলেরই মতে এখানে জীবের জন্ম- 
গ্রহণ হইতেছে বন্ধন, তাহার গরমাবস্থ। হইতে পতন, এবং 
এই জীবনলীলা বর্জন করিয়া উদ্ধের অবস্থায় ফিরিয়া 
যাওয়াই হইতেছে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য। গ্রীমদ 
বিজয়কুষ্ণ বলিয়াছেন, “জীবনের পরম নির্ধাণই শিবত্বের 
পরম প্রতিষ্ঠা। ্রন্ধাবাদের লক্ষাই এই পরম নির্বাণ বা 
মহামুক্তি।” “সেখানে শুধু নির্বধাণের আবাহন, শুধু নীরবে 
নিষ্পন্দে নিঃশেষে নিধূর্ম নির্ববাগন। পুজান্তে প্রতিমা 
নিরঞ্জনের মত জীবত্বের সেথা নিরপ্কন। ইহাই চরম গতি__ 
ইহাই মহামুক্তি, কর্দাময় জীব-জীবনের ইহাই শেষ 


১৮২ স্বীতার বাণী 


মীমা।* কি তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে শঙ্করের 
: মায়াবাদই ত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হয়-_এই সংসার মিথ্যা, 
অতএব এই মিথ্যার অবসান করাই জীবের পরম গতি। 
বস্তুত; এই লক্ষযটি সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন, জগং ও জীবন- 
লীলা ছাড়াইয়া ইহার উর্ধে পরম পদ লাভ করিতে হইবে। 
মেই পরম পদ কি এবং কেমন করিয়া ভাহা লাভ করা যায় 
তাহা লইয়াই সগ্পরদায়ে সম্প্রদায়ে মতভেদ। শঙ্কর 
বলিয়াছেন জ্ঞানই পন্থা, রামানুজ ও অন্যান্য বৈবাচার্যাগণ 
বলিয়াছেন ভক্তিই পন্থা, বিজয়ককফের মতে সেই পরম নির্বাণ 
লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতোছে জ্ঞান ও কর্মের সমুচচয়। 

কিন্তু গীত! এই লক্ষটি গ্রহণ করে নাই এবং ইহা 
হইতেছে বৈদাস্িক গ্রন্থ হিসাবে গীতার প্রধান বৈণিষ্টা। '. 
জীবন্বের চরম নির্ব্বাণের কথা গীতা কোথাও বলে নাই, 
গীতা শুধু বলিয়াছে ভগবাঁনের দাধধ্্যলাভ এবং উহার মধো 
বাম করিবার কথা। গীতার মতে জীবের পক্ষে ইহাই 
হইতেছে গরম পদ। আর গীতা ঝোঁক দিয়াছে ইহজীবনৈর 
উপর, ইহৈব। মানুষকে তাহার পরম পদ লাভ করিতে 
হইলে এই জীবনলীল! ছাড়িয়া যাইতে হইবে না, এই 
পৃথিবীতে, এই ভড়দেছে, প্রাকশরীরবিমোদ্ষণাং তাহা 
লাভ করিতে হইবে ; এবং. যতদিন না! মানুষ সেই সিদ্ধিলাত 
করিতেছে ততদিন সে যত উচ্চলোকেই যাউক না কেন 
তাহাকে পুনঃ গুনঃ এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতেই হইবে, 


আব্রন্ষভুবনাল্লোকাঃ গুনরাব্তিনোইজ্জুন। 
মামুপেতা তু কোস্তেয পুনর্ন্য ন বিদ্যুতে ৮১৬ 


উপসংহার ১৮৩ 
এই সংসার অনিত্য দুঃখময়। এই ছৃঃখময় সারে পুনঃগুনঃ 
বাধ্য হইয়। জন্মগ্রহণ কর! বন্ধ করিতে হইবে, এই সব প্রচলিত 
মতকে গীতা অগ্রাহ্য করে নাই। গীতার পদ্ধতিই এই, প্রচলিত 
প্রথা ও ধারণাসকলকে লইয়া তাহাদের নিগৃঢ় অর্থ ও 
উপযোগিতা দেখাইয়া দেওয়া। লোকে যে সংসারের ছু 
হইতে মুক্তিচায় গীতোক্ত সাধনার দ্বারা তাহা সমাকভাবেই 
লাভ করা যায়, আর এই সাধনা দ্বারা যাহারা ভাগবতভাব 
ল|ভ করে তাহাদিগকে আর অজ্ঞান জীবের ন্যায় বাধ্য হইয়া, 
অবশাও পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। প্রকৃতিকে জয় করিবার 
জন্য এই সংসার ও জীবনলীল। ছাড়িয়। পুরুষ ঝা ব্রন্মে লীন 
হওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই। ভিতরে যদি অক্ষর গুরুষের 
“ মামো গ্রতিিত হওয়া যায় তাহা হইলে এই সংসারে 
থাকিয়াই স্ট্টিকে, গ্রকৃতিকে জয় করা যায়, 


ইটৈর তৈজিতঃ সর্গো যেবাং সামো স্থিত মনঃ। 


* ব্রদ্ধে নির্ববাণ্ট যদি জীবের চরম লক্ষা হয় তাহ! হইলেও 
তংগূর্বে তাহাকে ভাগবত-জীবন রগ সংসিদ্ধি লাভ করিতে 
হবে, নতুবা জীব-সৃষ্টির নিগৃঢ লক্ষাই বার্থ হইবে। 

এই সংসিদ্ধির গ্রকৃত স্বরূপটি গীতা .কাথাও বিশদভাবে 
পরিস্কুট করে নাই কেবল কতকগুলি কথায় তাহার ইঙ্গিত 
দিয়াছে। যে কুরুক্ষত্রের যুদ্ধ গীতাশিক্ষার উপলক্ষ তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল এই পৃথিবীতেষট ধর্রাঙ্গা স্কাপন। অঙ্জনের 
গ্রতি ভগবানের শেষ আলা, 


তক্মাবমুনতিষ্ঠ যশো লভমব 
০. জিনা শন ভুজ্ষ, রাজাং নমৃদ্ধম। 


১7৪ গীতার বাণী 


এআ্এব উঠ যণ লাভ কর, শক্রগণকে জয় করিয়া মনৃদ্ধি- 
শালী রাজা ভোগ কর এই অৃদ্ি শুধু বাহ সমৃদ্ধি 
নহে অন্তরেরও অধ্যাত্ব সমৃদ্ধি, দিবা জীবন, [11৫00 0 
[৫৮০] | মানুষকে মর্ঘ্যে এই দিব্য অধ্যাত্বজীবনের বিকাশ 
করিতে হইবে, দৃঢ় ম্কপ্লের সহিত বিরুদ্ধ শক্তি-সকলের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিতে হইবে, গীতার 
মতে ইহাই মানব জীবনের প্রকৃত অর্থ ও লক্ষয। 

এই জীবনকে ছাড়িয়া যাইবার গ্রেরণা, শূন্যে বা বন্ধ 
লীন হইবার গ্রেরণা যে সত্য নাহ, আধুনিক যুগের মানুষ 
তাহা অতি ভীত্র ও গভীরভাবে অনুভব করিতেছে। তাই 
ভাঠার৷ মুক্ত ও পরলোকবাদকে সানদহের চক্ষুতে দেখিতেছে 


এবং দেই জন্যই ধর্মের শিক্ষা হইতে দুরে থাকিতে চাহিতেছে। , 


গীতার অর্থ ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে আমরা দেখিব 
যে, গীত! এই মনোভাবেরুই সমর্থন করিয়াছে, অর্জ্বীনের 


সংসারবৈরাগা ও কর্মত্যাগের প্রেরণাকে তীব্রভাবে নিন্দা , 


করিয়াই গা শিক্ষার আরম্ত এবং এই পৃথিবীকে ভোগ 
করিবার কথা বলিয়াই সেই শিক্ষার শেষ, তোক্ষ্যাসে মহীমূ। 
আমাদের এই যে বর্তমান মানবজীবন, সত্য মিথ্যা, মুখ দুঃখ, 
শুভ অশুভের ছন্দ গৃর্ণ, ইহা অবিদ্ভার খেলা মনেহ নাই। 
কিন্তু এই অবিষ্ঠা ভগবদ্বিরোধী কোন শক্তি নহে, 
জগং সৃটি ব্যাপারে ইহারও স্থান আছে, উপযোগিতা আছে। 
ভগবানের পরম! চিংশক্তি বা পরা প্রকৃতি যে আশ্চর্যযময় 
জগৎনাট্ের অভিনয় করিতেছেন, এই অবিষ্ঠ। বা অপরা- 
প্রকৃতি হাহারই একটি যন্ত্রং কৌশল, ৪ 1160]81121 


1810. এই পার্থকাটি ধরিতে না৷ পারাঁতেই মায়াবাদ এবং 


উপসংহার ১৮৫ 


জগং হইতে মুক্তির আধ্যাত্বিক প্রয়াস উদ্ভূত হইয়াছে। 
গরম পুরুষ পরব্ন্ধ তাহার পর! প্রকৃতির দ্বার! নিজের 
মধ্য হইতে এই জগৎ স্থটি কয়াছেন এবং নিজেই জীবরূগে 
আবিভূতি হইয়া পৃথিবীতে পাধিব অবস্থানিচয়ের মধ 
ভাগবত জীবনের আধার স্বরূপ দেহ, প্রাণ, মনের বিকাশ 
করিতেছেন। ঈশা বাসাম্‌ ইদং সর্ব, এই সবই হইতেছে 
ভগবানের বাসের জন্য। তাহা হইলে এই যে দেহের 
জীবন ভগবানেরই বাসের জন্য অভিপ্রেত সেইটিকে 
ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যগ্রতা কেন? 

জীবকে গভীরতম অজ্ঞান ও অন্ধকারের মধ্যে নামিতে 
হইয়াছে, ভগবান হইতে যতদূর সম্ভব দুরে যাইতে হইয়াছে, 
যেন পুনগসিলনের প্রয়াস ও আনন্দ হয় অভূতপুর্ব ও 
অপরিমেয়। আর এই যে বিচ্ছেদ, জড় শরীর হইতেছে 
ইচার সর্বাপেক্ষা উপযোগী উপায়স্বরূপ, এই জড় দেহের 
ভিতর দিয়া পুনগিলনকে পূর্ণ করিতে হইবে, তবেই এই 
জগংসৃটির নিগৃঢ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যতদিন না এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে ততদিন জীব দেহের জীবনকে 
ছাড়াইয়া যাইতে গারে না, পুনঃ পুনঃ তাহাকে দেহ 
লইয়। জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, সে নিজে যে সঙ্থপ্প লঘ়া 
এই মান প্রেমাভিসারে বহিগ্গত হইয়াছে তাহার সেই 
মন্বল্পঈ তাহাকে এই জগংলীলায় বদ্ধ করিয়া রাখিবে। 
একান্তিক মুক্তির আকাঙ্ষ! শেষ পর্যান্ত মানুষকে ছাড়িতেই 
হষ্টবে এবং জন্ম একটা বন্ধন এই ভ্রান্তি দূর করিতেই হইবে, * 





10006 09516 01 601051/6 11006780101 15 006 185 
06916 02006 5001] 1115 6208101101070%1672৩ 185 


২৪ 


পা, রীতার বী 


বিদ্তাধাবিষ্ভাঞ্চ যস্তদ্েদৌভয়ং সহ। 
বিষয় মৃত্যু তীতণ বিদয়ামৃতমশতে ॥ ঈশা ১১ 


জীবের প্রগতিশীল আত্মবিকাশে বিদ্যা ও অবিষ্য! উভয়েরই 
উপযোগিতা আছে, উভয়ের সাহাযোই মানুষ মৃত্যুকে 
অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ লাভ করিবে। 

আদর্শ ক্ষত্িয়বীর অর্জুন তাহার জীবনের পরম সন্ধিক্ষণে 
কঠিনতম কর্মসমন্তায় পতিত হইয়া দিবা গুরু শ্রীকৃষ্ণের 
শরণাপন্ন হইলে ভিনি ঠাহার প্রিয় সখ ও শিয্যাকে যে দিবা 
বাণী শুনাইয়াছিলেন স্ত্রীঅরবিন্দ তাহার সারমন্্র এই ভাবে 
মংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেনু__“কর্মের রহস্য এবং সমস্ত জীবন 
ও মংসারের রহস্য একই। এই সংসার প্রকৃতির কেবল 
একটা যন্তু মাত্র নহে, এমন একটা নিয়মের চক্র নহে যাহার 
মধো জীব ক্ষণিকের জন্য অথবা যুগ যুগান্তের জনা বাঁধা 
গড়িয়াছে ; ইহ] হইতেছে, ভগবানের নিতা গ্রকটন। জীবন 
শুধু জীবনের জন্যাই নহে, পরস্ ভগবানের জন্য, আর মানুষের, 
জীবাত্বা হতেছে ভগবাঁনেরই একটি সনাতন অংশ । কর্মের 
লক্ষা হইতেছে আত্ম-সন্ধান, আত্ম-বিকাঁশ, আত্ম-সংসিদ্ধি ; 
বর্তমানে বা ভবিযাতে কর্মের নিজের যে-সব বাছা ও দ্য ফল 
শুধু সেই সবই কর্ধের প্রকৃত লক্ষা নহে। অধ্াতর গ্রকৃতি 
ও তাহার অভিবাক্তির মধো সকল জিনিষের একটা 
আভান্তরীণ নীতি ও অর্থ রহিয়াছে, কর্মের গ্রকৃত মতা 
রহিয়াছে সেইখানে, মন ও তাহার ক্রিয়ার বাহা রূপের মাধা 
তথা কেবল গৌণ ও অপূর্ভাবে প্রতিভাত হয়, অজ্ানের 
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টি উপসংহার ১৮৭ 


দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে। অতএব কর্মের শ্রেষ্ঠ নিখৃ'ত উদারতম 
নীতি হইতেছে, তোমার নিজের উচ্চতম ও অস্তুরতম সত্তার 
সত্যটি আবিষ্কার করা! এবং তাহার মধ্য বাস করা, গ্রস্ত কৌন 
বাহ আদর্শ বা ধর্ম অনুসরণ করা নহে। যত্তক্ষণ তাহা না 
হইতেছে ততক্ষণ সকল কর্মনই হইবে অপূর্ণ, দুর, দন্থময় এবং 
মমস্তা-ম্বরূপ। কেবল তোমার প্রকৃত আত্মাকে আবিষ্কার করিয়া 
এবং তাহার প্রকৃত ও যথার্থ সত্য অনুসারে জীবনযাপন 
করিয়াই সমস্যাটির চরম সমাধান হইতে পারে, ছুরহতা ও 
দ্ধ দূর হঈতে পারে, তোমার কাধ্যাবলী আত্বোপলব্ধির 
নিশ্চিত আলোকে সংসিদ্ধ হইয়া যথার্থ দিবা কর্ম্মে পরিণত 
হইতে পারে। অতএব তোমার আত্মাকে জান; তোমার 
আত্মাকে ভগবান বলিয়া এবং অন্ত সকলের আত্মার সহিত 
এক বলিয়া জান: তোমার অস্তপুরুষকে ভগবানের একটি 
অংশ বলিয়। জান। ভোমার সেই জ্ঞানে জীবনযাপন কর; 
'আ্াম্মায় বাস কর, তোমার পরম অধ্যায় প্রকৃতিতে বাস কর, 
"ভগবানের সহিত যুক্ত হও, ভগবৎ-সদশ হ৬। তোমার মধো 
যে অদ্বিতীয় পরম পুরুষ রহিয়াছেন এবং জগতের মধ্ো যে 
অদ্থিতীয় পরম পুরুষ রহিয়াছেন, তোমার সকল কর্ধ প্রথান 
তাহার উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ কর: শেঘে তোমার সকল 
কম্ধ, তোমার সব কিছু তীহার হস্তে তুলিয়া দাও, পরম বিশ্ব- 
পুরুষ তোমার ভিতর দিয়া জগতে তাহার নিভ ইচ্ছা ও বর্ম 
সম্পন্ন করুন। মামি তোমাকে এই সমাধানই দিতেছি, আর 
শেষ পর্যানু তুমি দেখিতে পাইবে যে, ইস্থা ছাড়া আর অন্ত 
কোন সমাধানই নাই ।”_-গ্রীমরবিন্দের গীতা 
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